


শ্ীমস্ত সওদাগর । 


6: 
ছাএ ওতে ক এ বু ০৩ 


জীযোগেক্দ্কুমার চট্টোপাধ্যায় । 


উত্সর্গ | 
বন্ম্থনিকল্প কনর 
লীষ্ক্ত দোবেকজ্দনাথ সেন ভিষগাচাধ্য 
নহাশয় আন্বীষ্পদেধূ | 


সুন্ধর : 

পর্ন নাকে, ধেরূপ ল্গেহ করেন ও ভিন্র ভিন্ন সমু 
আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে আমার 
হপয় আলন্দে এ কুভজ্ঞতায় ০ হয়। লে আনন্দ, সে রুতজ্ঞত। 
আমি চুটবে অস্তারে অন্ভন করি, তাহা ভাষা প্রকাশ 
করব "সামর্থ আমার রা আপনান অন্ুগ্রহ না থাকিলে 
মার পক্ষ গু মুদ্রণ 2 পকাশ অলস্ভব হভীত । আজ থে 
আমান বৃহ কষ্ট 'দ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই শমস্থ সন্গাগর 
পাঁঙ্গালার পাঠিকসমাজে উপস্থিত হইসাছে। সে অপনাবউ 
অন্তু গ্রহে ॥  অল্পনা শ্রীম গ্তকে অকুল সাগবে ভাসাইবার সম 
চাহাকে হগবতী চণ্ডাঁর হস্ত সমর্পণ করা নিশ্চিন্ত হইয়া 
ছিলেন, আর আজ্ঞ খঙ্গীদ় পাক সমাজের সমশে উপক্বাপিত 
করিবার সমদ্র আমি আমার শ্রমন্তকে আপনার হত্তে সম্গণ 
কাঁরয়া নিশ্চস্ত হইলাম '্সাপনি বিস্োতসাহী, স্বতবাং 
আমার মস্ত আপনার নিকট সমাঁদিহ হইবে ইহাই আনার 
ভবুসং । পুস্তকখানি আপনি আল্োপান্থ পা করিলে আমাবু 
সকল পরিশ্রম সার্থক জান করিব । 


ভবলীয় নঙ্গলাকাজ্টী 
আযষোগেন্দকুমার চ্ে।পাধ্যায় | 


ইনীমস্ত সওদাগর । 


গু আত | 


ভুমিকা । 


চে ০০০ 


যে সকল প্রতিড।শানী কবির কুপায় প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্য গৌরবাদ্িত হইয্নাছে, কবিকম্কণ মুকুন্বরাম চক্রবর্তী 
তাহাদের মধ্যে প্রধানতম । মহাকবি কতিবাসের রচিত 
রামায়ণ এৰ্‌ং কাশীরাম দাসের মহাভারত যেরূপ জনপ্রিয়, 
কবিকঙ্কছণের চগ্ীও এক কালে সেইরূপ জনপ্রিন্ব ছিল। 
এক কালে মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত সওদাগর ঘটিত চণ্তীর গান 
বঙ্গের আবালকৃক্রবনিভার হৃদয়ে অপুর্ব আনন্দ ও ধর্মভাবের 
উত্্রক করিত। সঙ্গীতে, কথকতায়, যাত্রাভিনযে এবং গানে, 
শ্রীমন্তের কাহিনী কোন না কোন রূপে বঙ্গের প্রত্োরেক 
গ্রামে পরিশ্রুত হইত । এই বিষয়ে কবিকম্কণ মুকুন্নরাম 
যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইম্সাছিলেন, বোধ হয় হোমর ব্যতীত 
কোন দেশের কোন কবিই সেরূপ হইতে পারেন নাই। 

কিন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, বর্তমান কালের শিক্ষিত 
মুবকগণের নিকটে কবিকঙ্ছণের আর সেরূপ সমাদর নাই | 
নব্য যুবকগণের মধো অভি অল্পসংখ্যকই কবিকষ্কণের গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছেন । কমলে-কাঁমিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াই বোধ 
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হয় অনেকে কবিকষ্ষণ সম্বন্ধে কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। 
উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই ইংলগ্ডের 
প্রচলিত জন-প্রবাদ-মূলক গল্পসমৃহ অভিনিবেশ-সহকাবে 
পাঠ করেন, কিন্তু আমাদের শ্বদেশের এই শ্রীমস্ত সওরাগরের 
প্রাচীন কাহিনী অনেকেরই নিকটে অপরিষ্ঞাত। মনন্থা 
রমেশচজ্জ দত্ত প্রমুখ সাহিত্যসেবিগণ বঙ্গসাহিতা-কাননের যে 
পিকবরকে ইংলগ্ডের লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক চসাঁরের সহিত তুলনা 
করিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গের চসার যুকুন্দরাষের সহিত বাঙ্গালী 
যুবকগণের পরিচয় নাই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জা 
বিষয় আর কি হইতে পাবে ? 

থে সকল কাহিনী শত শত বৎসর বাঙ্গালীর হৃদয়ের সতিত 
বিজড়িত ছিল, আঙ্ধ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই সকল 
কাহিনীকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করিয়! দূরে নিক্ষেগ 
করিতে উদ্ভত হইয়াছেন । যে সকল সম্পত্তি আমর! পিত- 
পিতামহের নিকট হইতে উত্বরাধিকার শ্বত্রে প্রাপ্ত হহগাছি ; 
সাহিত্যই তন্মধ্যে প্রধান ॥ কিন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 
আমর! সেই পৈতৃক সম্পত্তি অযাচিতভাবে প্রাপ্ত হইয়া তাহা 
অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি । 

কৃন্তিবাস এবং কাশীরামের সমাদর এখন শিক্ষিত খুপক 
সমাজে পূর্বাপেক্ষা হান পাইগেও উহা! একেবারে বিলুপী হয় 
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নাই? বং অশেঞ্ (পক্ষিত মহোদয় ত্র দুইজন মহাকবির 
'পুণ্তকের নৃতন ও বিশ্তুদ্ধ সংস্করণ গ্রচার করিয়া কবিধুগ্ললের 
প্রতি বথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত চুঃখের বিষয় 
এই যে, কবিকঙ্কণের অনৃষ্টে সেরূপ শ্রদ্ধা লাভ হয় নাই। বহু 
দিন পূর্বে শ্রদ্ধাভাঙ্গন শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্দ্র সরকার মহাশয় 
প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রছে প্রবৃত্ত হইয়া কবিকস্কণকে প্রাচীন 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের একমান্র আশ্রয় “বটতলা” হইতে উদ্ধার 
করিয়। বঙ্গীয় পাঁঠকগণকে উপহার দিয়াছিলেন। সরকার 
মহাশয়ের সে প্রাচীন-কাবা-সংগ্রহ এক্ষণে হৃপ্রাপ্য হইয়াছে । 
সংপ্রতি বঙ্গত্তাসীর কর্তৃপক্ষ বঙ্গবাসী কাধ্যালয় হইতে 
কাঁবকম্ছণ চত্তীর একটি বিশুদ্ধ ও সটাক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া 
জনসাধারণের ধন্কবাদভাজন হইয়াছেন। 

যে কবিকন্বণ চগ্তী এক কালে বাঙ্গালীর বিশেষ সমাদরের 
বস্থ ছিল, এখনই বা! তাহ সমাদৃত হয় না কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তর প্রদান করিবার সময়ে গ্রথমেই কবিকঙ্কণের ভাবার কথ 
আমাদের মনে পড়ে। কৃত্তিবাসের রামাম্ণে এখন ঘেরূপ 
ভাষা আমর। দেখিতে পাই, তাহ! বোধ হয় কৃত্বিবাসের রচিত 
আধিপুস্রকে ছিল না । সংগ্রতি কৃত্বিবাসের যে আদি রামায়ণ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা এখনকার বাঙ্গালীর পক্ষে 
সহঙ্গবোধা নহে। কালসহকারে তাহার ভাষা ধীরে ধীরে 
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সংস্কত হইয়া বর্তমান আকারে পরিগত হইয়াছে । কিন্ত 
মুকুনরামের ভাষার এরূপ সংস্কার হয় নাই। সেই জন্য 
কবিকম্বণ চস্তীর ভাঁষা বর্তমান পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণে 
সমর্থ হয় না। 

বর্তমান কালের পাশ্চাত্যশশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী লেখকগণ 
ভাষা সম্বদ্ধে কৃতিবাস বা কাঁশীবাম দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ 
না করিলেও রুতিবাঁসী রামায়ণ বা কাঁশীদাসী মহাভারতের 
ভাষা বর্তমান বাঙ্গালীর দুর্বোধ্য নহে । কৃতিবাঁস বা! কাশী- 
রামের ভাষায় এরূপ শব্ষ বোধ হয় এখন অতি অল্পই আছে, 
যাহার অর্থ গ্রহণ করা এ কালের বাঙ্গালীর পক্ষে কষ্টকর । 
কিন্ত কবিকম্ছণের সম্বন্ধে এ কথ! বলা চলে না । কবিকন্ছণের 
ভাষায় এরূপ বছ শব আছে, যাহার অর্থবোধ হওয়া আমাদের 
পক্ষে সুকঠিন ! কবিকন্কণের ভাষার মধ্যে অনেক উৎকলীয়, 
হিন্দী ব! উর্দ, শব স্থান পাইয়াছে। তৎকালে হয় ত এ দেশে 
সেই সকল শকেরু প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন উহা! অপ্রচলিত 
হগয়াতে এ কালের লোকের পক্ষে কবিকহ্ছণ চত্ীর রস গ্রহণ 
করা অত্যন্ত কষ্টগাধ্য হইয়! পড়িয়াছে । এই কষ্ট হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জগ্তই বর্তমান কালের বাঙ্গালী পাঁঠিকগণ 
কবিকম্কণকে* দূর হইতে প্রণাম করিয়াই প্রস্থান করেন; 
কেহই তাহার প্রত পরিচয় জানিবার চেষ্টা করেন ন!। 
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কর্িক্কণের ভাষা যেন্ুপই হউক ন! কেন, এক বিষয়ে 
আমরা তাহাকে নিঃসঙ্ষোচে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রথমে 
স্থান প্রদান করিতে পারি। বাঙ্গালীর পারিবারিক ও 
সামাজিক চিত্র অঙ্কনে কবিকম্বণ যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন, কোন: প্রাচীন কবিই সেরূপ পারেন নাই। 
রুত্তিবাস বাল্সীকির সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা 
ভাঁষাতে বাঁমায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে রামায়ণে 
আমর! সুদুর অযোধা!, মিথিল!, কিছরিন্ধয। এবং লঙ্কার চিন 
দেখিতে পাই ; কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশের কোন চিন্জ 
তাহাতে দেখিতে পাই না। কৃত্তিবাস এবং মুকুন্দরাম 
“উভয়েই সম্রাট আকবরের সাঁমসনগ্বিক । কিন্তু কৃতিবাসের 
রচনাগ্জ আমর! তৎকালের বাঙ্গাল! বা বাঙ্গালীর কোন সংবাদ 
পাঁই না। তিন শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কেমন ছিল, 
বাঙ্গালী কিরূপ ছিল, রৃত্তিবাস তাহা আমাদিগকে বলেন 
নাই। তিনি অধোধ্াক বাজপুত, রাঁজবধূঃ রাঁজমীভাকে 
বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গালীর পুত্রবধূ এবং বাঙ্গালীর জননীর ধেশ 
পরিধান করাইয়। আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কাঁশীরাম 
দাসও তাহাই করিয়াছেন। এই ছুই মহাকবির অনুগ্রহে 
আমরা রাম, লক্ষণ, সীতা, কৌশল্যা অথবা যুধিষ্ঠির, ভীম, 
অঙ্ছন। ভীগ্র, ভ্রোঁণ, কুত্তী বা দ্রৌপদীকে আমাদের আপনার 
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জন বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি । কিন্ত তিন শত 
বৎসর পূর্বে যাহারা সত্য সত্যই আমাদের আপনার জন 
ছিলেন, তাহারা কিরূপ ছিলেন, কিরূপে তাহাদের সংসার 
যাজ। নির্বাহ হইত, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম তাহার কোন 
বাদই আমাদিগকে দেন নাই । সে সংবাদ দিয়াছেন 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । মুকুন্দরাম আমাদের সম্মুখে যে চিত্র" 
পট স্থাপন করিয়াছেন, সেই পটে আমর! তিন শতাবী 
পূর্বের একটি বাঙ্গালী বণিকের পারিবারিক অবস্থা 
নুম্পষ্ট চিত্রিত দেখিতে পাই। এমন কি সে কালের বাঙ্গালীর 
বিলাস-ব্যসন কিরূপ ছিল, বাঙ্গালীর আহীর্য্‌ এ ব্যবহার্য 
কি ছিল, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, আশ! নিরাশা। কিরূপ ছিলঃ 
তাহা আমরা পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে দেখিতে পাই । কৃত্তিবাস ও 
কাশীরাম যথাক্রমে অযোধ্যা ও ইন্্রপ্রস্থের চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন, মুকুন্দরাম রাঢ় দেশের চিত্র অঙ্গিত করিয়াছেন । 


সে কালের রাজা, রাজা, বণিক, ব্াবসায়, ক্রীড়া, 
কৌতুক, আচার ব্যবহার, ধর্ঘাহবরাগ 9 ধণ্মবিদ্বেষ প্রত্ৃতির 
চিত্র কবিকস্বণ যেরূপ স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেরূপ আর ফেহ করেন নাই। ধনরাম চক্রবর্তীর শীর্ঘব- 
মঙ্গলেও বাঙ্গালীর পারিবারিক চিঅ স্প&$ ভাবে অস্থি 
আছে: কিন্ত শ্রীধন্দমঙ্গল কবিকক্কণের চণ্তীর স্তামম কোটি 
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পতির আট্টালিকা হইতে দীন দরিদ্রের কুটীরে সমান আদর 
লাভ করে নাই। শ্রীধর্শমঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
অন্কতম বন্ধ হইলেও উহার প্রচার চণ্তীর স্তায় সর্বব্যাপী 
হয় নাই। চণ্ভীর গান, শ্রীমন্তের মশান, কমলে কামিনীর 
অভিনয় ও কথকতা! এবং মঙ্গলচণ্তীর ব্রত বাঙ্গালার নরনারী 
সকলেরই হৃদঘে স্থান পাঁইয়াছে ৷ শ্রীমঙ্গল কেবল ধরে 
গানে বঙ্গসমাজেন এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্থান 
পাইয়াছিল। অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই বেহুলা নখীন্দর়ের 
কাহিনী ও ধর্দমঙ্গলের সমাদর এখনও বিদ্যমান আছে ! 
কবিকম্কণ প্রাচীন বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালীর চিত্র অঙ্কন 
বিশেষ পট্তা প্রকাশ করিয়াছেন সভ্য, কিন্ত গ্রাম নগর 
এখং জনপদ সমূহের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি অনেক স্থলে 
ভ্রম করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অঙ্গীক জনশ্রুতিকে 
সত্তা বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধর ও নগর প্রভৃতির 
উল্লেখ কালে তিনি সর্বত্র* পূর্ববাপরতা! স্থির রাখিতে পারেন 
নাই। অজয় নদ হইতে গঙ্গায় উপনীত হইয়া সাগরাভিসুখে 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যে গ্রামের পর যে গ্রামের 
উল্লেখ করু] সঙ্গত, মুকুন্দরাম তাহা করেন নাই। এ বিজ 
তিনি কয়েক স্থলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই অনেক 
গুলি নগর ও হন্দরেষ উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা হইতে স্ুস্পষ্টই 
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অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুকুন্দরাম জনশ্রাতির উপর 
নির্ভর করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । সঙ্গতি বা 
অলঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। সমুদ্রে চি্গড়িদহ, 
কড়িরহ, শঙ্খদহ প্রভৃতির উল্লেখে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাক্স- 
যে, তিনি সমুদ্র বর্ণনা কালে কলনারই সম্পূর্ণ সহাঃতা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

স্থানের বর্ণনাতে এইরূপ যথেষ্ট ভ্রটী থাকিলেও তিনি 
বাঙ্গালার যে সমা্জচিত্র ও সংনারচিত্র অঙ্থিত করিমাছেন, 
ভাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আগবা 
কবির অঙ্কিত যে বাঙ্গালার চিত্র দেখিতে ' পাই, এখন 
অনেক পল্লীগ্রামে তাহার চিত বিদ্বান আছে। লহনার 
সখী লীলাবতী এখনও অনেক পল্লী গ্রামে বিরাজ্টিরিতেছেন 1 
এখনও অনেক পতিপ্রেম-বফিণ বা সপক্থীলীদেষ-জর্জজরিত। 
হতভাগ্য! স্বীয় অভীইসিছ্ষির জন্ত ল*পাবতীর সায় বশীকরণ- 
বিচ্ভায় দিপুণা রমণীর সহায়তা গ্রহ করে। এখনও বঙ্গের 
অধিকাংশ গৃহস্থের বাটীতেই দুর্বলার স্ায় প্রকৃতি বিশিষ্ট 
জ্রবমতি পরিচারিকা স্বার্থসিছির মানসে সুখের সংসারকে 
অশান্তির আর স্বরূপ করিয়া তুলিভেছে। এখুঞও বঙ্গে 
বত গৃহস্থ ধনপতির তায় পিতৃ-মাতৃন্দায় বা! কক্সাদায়ের সময়, 
সমাজপতিগণের দ্বারা পারিবারিক কলমের জন্ত নিগ্হীত 
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হইতেছে। এ কালে আমরা যাহার ছায়ামাত দেখিতে পাই, 
সেকালে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিগ্কমান ছিল। 

সে কালে বাঙ্গালার ধনশালা ও সন্ত্াস্ত বাক্তিরাঁও পরিচারক 
অথব! নিয় শ্রেণীর লোককে সমকক্ষ জান করিয়া! তাহাদের 
সহিত কিরূপ ভদ্র বাবহার করিতেন, তাহা! আমর! শ্রীমস্তের 
আধখ্যায়িকা৷ পাঠ করিয়া জানিতে পাঁরি। ধনপতি তাহার 
নৌকাঁর নাবিক ও কর্ণধারগণকে “ভাই” বলিয়া! সম্বোধন 
করিতেন $ প্রীমন্ত সিংহল গমনকালে যখন যে তীর্ঘে গমন 
করিয়াছেন, তখনই সেই তীর্থের ইতিহাস ও শাহাত্মা নাবিক- 
দিগের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন । তিনি সিংহলে নগরপালের 
হস্তে বন্দী হইয়া যখন মশ।নে নীত হইলেন, তখন নাবিকগণকে 
সন্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “আমার ধাত্রী হুর্বলাঁকে আমার 
প্রণীম জানাই৪।* এখনকার পঞ্চাশ বাট বৎসর পূর্বেও এ 
দেশের ভদ্রলোকে ইতর লোকের সহিত এইরূপ সদয় ও ভর 
ব্যবহার করিতে কুষ্টিত হইতেন না । দাঁস দাসীকে প্রণুর পৃত্ত 
কল্ঠারা “দাদ” বা পদিধি* বলিয়া সম্বোধন করিত, প্রতিবেশী 
ইতর লোককে অপেক্ষাকৃত অল্লবয়স্ব ভদ্রসম্তানগণ নাম 
ধরিয়া ক্সাহ্যান করিতেন না, এক একটা সম্পর্ক পাতাইয়! 
সেই সম্পর্ক অনুসারে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। 
এখনও পল্লীগ্রামে এই প্রথা বিদ্ধমান আছে। 
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কবিকক্বণ তাহার নায়ককে গন্ধবণিক জাতীয় করিয়াছেন 
বলিয়া আমর] সে কালের অনেক সুবিখ্যাত গন্ধবণিকের 
নাম জানিতে পারিয়াছি। সে সময়ে কোন্‌ কোন্‌ নগরে বছ- 
সংখ্যক গন্ধবণিকের বাম ছিল, কবিবর তাহারও উল্লেখ 
করিয়াছেন। বর্তমান কালে এ সকল নগরের মধ্যে অনেক 
গুলিই নগণ্য গ্রামে পরিণত হইলেও এখন পর্যন্ত সেই 
সকল গ্রামে বহসংখ্যক গম্ধবণিকের বাস আছে । মুতরাং 
কবি যে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিমাছেন, তাহা নিরবচ্ছির 
কল্পনামূলক নহে। 

ফলতঃ কবিকন্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়া এক দিকে যেরূপ 
প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও গার্হস্থা চিত্র সুম্পইক্ূপে দেখিতে 
পাই, অন্ত দিকে সেইরূপ এই কাব্য পাঠে বাঁঙ্গালার নরনারীর 
চরিজও সুন্দররূপে জানিতে পারি ৷ ধনপতির দেবী-বিদ্বেষ, 
ধুল্লনার ধর্ঘীন্ুরাগ ও সরলতা, দুর্বধলার নীচতা, লহনার ঈর্ঘ' 
ও অভিমান, লীলাবতীর কুটিলতা; শ্মন্তের পিতৃভক্তি ও 
রমানুরক্তি প্রভৃতি পাঠ করিতে করিভে আমরা কখনও শোঁকে 
অরিযমাঁণ হই, কখনও ক্রোধে আত্মবিস্বত হই আবার কখনও 
বাআননদে অধীর হই। কবিকম্কণের চগ্ডা গ্ঢ কালে, 
আমরা যে পুস্তক মাত্র পাঠ করিতেছি, তাহা যনে হয় না 
মনে হয় যেন আমাদের সন্মথে একটি প্রকুত ঘটনাশ্রোত 
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প্রবাঁধিত হইতেছে এবং অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ ও আক্ম- 
হারা হই সেই জোতে নাঁরক নাযলিকাঁগণের সহিত ভাসিয়া 
যাইতেছি। ইহাই প্রতিভাখালী কবির বিশেষত্ব । 

রামায়ণ বা মহাভারত পাঁঠ করিবার সময়েও আমরা 
এইরূপ ঘটনাশ্রোতের মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া! ভাসিয়া 
যাই সত্য, কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারত এবং কবিকম্কণ চণ্তীর 
মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে । রাম, লক্ষ্মণ বা যুধিত্ির, 
ভীষাঙ্্ন আমাদের সমবেদনা! আকর্ষণে সমর্থ হইলেও 
আমর! তীহার্দিগকে আমাদেরই মত মানুষ বলিয়া মনে 
করিতে পারি না। জামরা তাহাদিগকে দেবতাতুল্য বলিয়া 
মনে কবি, চুতরাং তাহাদের কার্ধ্য মানবসাধারণের কাধ্য 
হইতে পৃথক্‌ হইলেও আমর! তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি মনে করি 
না। রামচজ্ পদরেণু,দানে পাষাণীকে মানবী করিতে পারেন, 
লক্ষণ চতুর্দিশ বৎসর কাল অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিতে 
পাবেন, হনৃমান্‌ সাগর লঙ্ঘন কৰিতে পারেন, অঞ্জন হর্গে 
গিয়া দেবরাজের পার্থ 'উপবেশন করিতে পারেন ? ইহাতে 
আমর! বিশ্মিত হই মাঁ_কেননা ইহার, দেবতা! । 

কিন্তু ধনপতি বা ভ্রীমস্ত আমাদেরই মত মাহষ। তীহা- 
দগকে দুঝ দেশে গমন করিবার জন্ত তর্ণীতে আরোহণ 
করিতে হয়, ন্মর্ণমান্ কপিধবজ বা পুষ্পক তাহাদের 


[ 8৯] 


নিকটে উপস্থিত হয় না। ধনপতি ও শ্রীমস্ত অনাধারে 
থাকিতে পারেন না, তীহাদ্িগকেও জঠরজাল! নিবারণের 
জন্ত কোন দিন রন্ধন করিতে হয়, জার কোন দিন বা কালী 
ক্ষীর, খণ্ড গ্রতৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। কবিকঙ্কণের চত্তীতে, 
যে সকল অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে, তাহাতে আমা" 
দের নায়ক নায়িকার কোন হাত নাই, তাহ! দেবতার কাধ্য। 
ধন্পতি, শ্রীমস্ত, লহনা। খুল্পনা, লীলাবতী, হূর্বাল৷ আমাদেরই 
মত মানব ; সেই জন্তই আমরা অতি শীন্রই তাহাদিগকে 
আপনার লোক বলিয়! বুঝিতে পারি। মুকুন্বরাম সকগ 
বিষয়েই বাঙ্গালার করি, সক বিষয়েই বাঙ্গালী কবি। 

কবিকন্কণের শ্রীমস্ত চরিত্র যাহাতে বর্ধয়ান কালের 
পাঠক পাঁঠিকাগণের পক্ষে সুগম হয়, যাহাতে তাঁহার! বন্ধের 
শ্রেষ্ঠ কবির অলোকসামান্ত প্রতিভার পরিচয় পাইয়। ধন্ত 
হয়েন, “সেই উদ্দেশ্তে শ্রমন্ত চরিত্র সরল ও সাধুভাষায় 
লিখিবার চেষ্টা! করিয়াছি। আমার সেই চেষ্টা সফল 
হইয়াছে কি ন! তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। 

এই গ্রন্থের প্র্ষ সংশোধন কার্যে, ল্ুবিখ্যাত জ্যোতিষী 
শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়, এবং আমার 
গ্রীতিভাজন বন্ধু শ্রমান পাঁচুগোপাল মঙ্লিক আশাতীত 
সাহীয্য কবিম্বা,আমাকে কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবধ্ধ করিয়াছেন । 


স্চ্জীপ্শঞ্জ । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 


. ধনপতি ও খুল্পনা ৷ 


পূর্ব্বকালে বাঁড় দেশে বিক্রমকেশরী নামে এক বাজ 
ছিলেন ॥। অজয় নদের তীরে উজ্জপ্মিনী বা উজানি নগর রাজা 
বিক্রমকেশরীর রাজধানী ছিল। উজানির বাণিজ্যন্মোত সমগ্র 
তারতবর্ধ ও সিংহল দ্বীপ পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বনু- 
সংখ্যক গন্ধবণিক্‌ দেশ-বিদেশের ভ্রব্যসস্ভার আনিয়া উজানি 
নগরে বিক্রয় করিতেন, এবং বাঢ়দেশোতৎপন দ্রব্যনিচয়ে তবুণী 
পূর্ণ করিয়া নান! দিগ্দেশে বিক্রগ্ার্থ লইয়। যাইতেন। 

উজানি নগরে গন্ধবণিক্‌ জাতীদ্ব ধনপতি ঘত্ত নামক 
এক যুব! বণিক্‌ বাস করিতেন । তিনি অতুল ধনে অধীশ্বর, 
পরম রূপবান্‌ এবং বৈশ্তে।চিত বহুগুণশালী ছিলেন। রাজা 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


বিক্রমকেশরী ধনপতিম্ন সহিত বন্ধুত্ব-সত্রে আব্দ্ধ ছিলেন। 
উজানি নগরের অদ্ুরে অবস্থিত ইছানীনগরে নিধিপতি 
নামে এক বণিকৃ বাঁস করিতেন, ধনপতি সেই বণিকের কন্যা 
লহনার পণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । ধনপতির সংসারে লহনা 
ব্যতীত কেহই আত্মীয় ছিল না। লহনার পিত্রালয়ের দাসী 
চূর্বলা লহনার সহিত:উজানি নগরে ধনপতি বণিকের বাঁটাতে 
বাস করিত। 

ইছানি নগরে নিধিপতি বণিকের ভ্রাতা লক্ষপতি পুথক্‌ 
এক অট্রালিকায় বাস করিতেন। হার পত্বী বস্তাবতী এবং 
একমাত্র কন্ঠা খুল্পনা তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ 
ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইন্দ্রের অন্ততমা নর্তকী 
রত্রমাল৷ কোন কারণে ভগবতী চণ্ডিকার কোপৃষ্টিতে পতিত 
হইয়া পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্ত মানবদেহ ধারণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। খুঙ্লনাই সেই শাগপন্ষ্টা নর্তকী । বস্তত: 
খুল্লননার অলৌকিক রূপলাবণ দরুন কৰিলে তাহাকে শাপত্রষ্া 
বিস্তাধরী বলিম়্াই বোধ হইত । ক্রমে ক্রমে যখন খুল্লনা 
বিবাহযোগ্য বসে উপনীত হইল, তখন লক্ষপতি তাঁহাকে 
কোন সর্বগুণশালী পরম রূপবান পাতে সম্প্রদান করিবার জন্ত 
সচেষ্ট হইলেন। তাহার আদেশে নানা দেশে ঘটকগণ গন্ধ- 
বণিক জাতীয় সুপাত্রের অন্বেষণে গমন করিলেন । 


, প্রথম পরিচ্ছেদ | 


চে, 


প্াচীনকাঁলে বঙগদেশের ধনবানগণ বহুসংখ্যক পারাবত 


ন্াধিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল পারাবতকে পিঞ্জরমুক্ত 
করিয়া দিতেন $ তাহার! আকাশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া 
পুনরায় আপনাদের আশ্রয় স্থলে উপস্থিত হইত। ধনপতিও 
তৎকালীন প্রথা! অস্থসারে মধ্যে মধ্যে পারাবত উড়াইয়া 
আমোদ উপভোগ করিতেন । আমারা! যে দিনকার কথা 
বলিতেছি, সেই দিন ধনপতি, তাহার কুলপুরোহিত জনার্দি 
ওঝা, এবং বামকুষ। জগন্নাথ, দামোদর, নুবল প্রভৃতি বফ়স্য- 
গণকে লইয়া পারাবত উড়াইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন 
এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাহার অত্যন্ত 
প্রিয় শ্বেত। নামক একটি মুল্যবান পারাবত দলতষ্ট ও বাজ 
পক্ষীর ভয়ে ভীত হুইয়া অতি দ্রুঙবেগে ইছানি নগর অভিমুখে 
পলায়ন করিল। ধনপতি তাহা দেখিতে পাইয়! সেই পারা” 
বতের অনুসরণ করিলেন। জনাদ্দন ওঝাঁও ধন্পতির সহিত 
পারাবতের অনুসরণে ইছাঁনি নগর অভিমুখে ধাবমান হইলেন । 

খুলনা তাহার ব্স্যাদিগের সহিত পথিপার্্ খেল! করিতে- 
ছিল, শ্বেতা দ্রুত গমনে অবসন্ন হইয়া খুল্পনার অঞ্চলে পণ্ডিত 
হইল ? ধনপতি ও জনার্ছন দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং 
খুলনার নিকটে উপস্থিত হইস্গ! পারাবত প্রার্থন৷ করিলেন। 
ধনপতি এবং খুল্লনা পরস্পরের রূপ দেখিয়া মুখ হইলেন। 


ই 


রানী 


শ্রমস্ত সওদাগর। 


ধনপতি, ইছানির কপলেকজন অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া খুল্লনার 
পরিচয় জানিতে পাঁরিলেন। যখন তিনি শুনিলেন ষে, খুলনা, 
তাহার শ্বশুরের ভ্রাতুম্পুত্রী, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, সেই 
অলোকসামান্তা রূপলাবণ্যবতী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিতে 
হইইবে। তিনি প্রিয়বয়সা ও কুলপুবোৌহিত জনাদিন ওঝাকে 
খুল্লনার পিতা লক্ষপতির নিকট প্রেরণ করি বিবাহের 
প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। 

এদিকে লক্ষপতি নানা দিগ্দেশে যে সকল ঘটক প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটক একে একে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
বছসংখ্যক পাত্রের কথা লক্ষপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু 
লক্ষপতির কোন পান্রই মনোনীত হইল না । সে সময়ে চম্পক 
নগরে টাদ সওদাগর, ব্ধমানে ধুস দত্ত সপ্তগ্রামে রাম চক্র চা 
বড়শুলে হরি দত্ত, ফতেপুরে রাম কু%, করজনায় হরি ঠা 
প্রভৃতি বণিকগণ গন্ধনণিক স্মাঁজে নান! ব্বিয়ে গণ্য মান্ত 
ছিলেন। ঘটকগণ» লক্ষপতিকে, এই গন্ধবপিক্‌-প্রধান-গণেক 
নদ্যে যে কোন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ক 
স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জনাদ্ঘন ওঝা 
ক সকল গন্ধবণিকের একটা না একটা দৌষ কীর্তন 
করিয়া জন্গপতির মনে তাহাদের প্রতি ব্রাগের সঞ্চার 
করিলেন এবং ধনপতিই যে খুল্পনা সুন্দরীর স্বামী হইবার 
$& 


২ প্রথম পরিচ্ছেদ : 


চি 


একমাত্র যোগ্য পাত্র, তাহা! বিশেষ রূপে বুঝাইযা দিলেন। 
শক্ষপতি ধনপতিকে কন্তা অন্প্রনান করিবেন বলিয়া স্থির- 

নিশ্চয় হইলেন । 
লক্ষপতির পত্বী রস্তাবতী প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত 
হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বিবাহিত পাত্রে--বিশেষতঃ 
বাহার পত্বী বিদ্যমান আছে, এপ্প কোন মুব্ককে কন্তা 
সম্প্রনান করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু জনার্দন ওঝা লক্ষ- 
পৃতিকে এরূপ ভাবে বুন্বাইয়া দিয়াছিলেন যে, রস্তাবতী কিছুতেই 
স্বামীকে সহল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না । অধিকন্ত 
লক্ষপতি ভাবত বলিলেন যে, খুল্পনার বৈধব্যযোগ আছে, 
সেই জন্য অভিজ্ঞ গ্রহাচা্ধ্যগণ পরামর্শ দিয়াছেন যে, কোন 
স্বিবাহিত যুবকের হস্তে খুলনাকে সম্প্রদান কর। কর্তব্য। কারণ 
ভ্াহ! হইলে খল্পনার ব্ধিব! হইবার আশঙ্কা থাকিবে না । এই 
কথা শুনিয়া রস্তাবতাও খুল্পনাকে ধনপতির করে সমর্পণ করিতে 
সম্মত হইলেন। ধনপতির সহিত খুল্পনার বিবাহের সম্বন্ধ 

1স্থর হইল। 

লহনা যখন লোকমুখে স্বামীর এই বিবাহ প্রস্তাবের কথা 
অবগত হইলেন, তখন তীহার অভিমান ও ছুঃখের আর সীমা 
বৃহিল না! এতদিন তিনি যে সংসারে সব্ধ্ময়ী কর্তীরূপে 
বিরাঙ্গ করিতেছেন, এখন সেই সংসারে তাহার একজন অংশ- 
€ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


ভাগিনীর আবির্ভাব হইবে, এই চিস্তাতে তিনি দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। ধনপতি, লহনার ক্ষোভ 9 অভিমানের কারণ 
অবগত হইয়া, নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন) 
তিনি বলিলেন যে, সংসারে লহনার এত কাঁল যেরূপ অক্ষুঃ 
প্রতিষ্ঠ! ছিল, ভবিষ্যতেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে 
না। যাহার সহিত তিনি বিবাহস্ত্রে আব হইতে ইচ্ছ! 
করিয়াছেন, সে লহনারই খুর্লতাত-পুত্রী ; তাঁহার সহিত লহনাবর 
কদাচ মনোমাশিন্ধ ঘটবার সম্ভাল .. হইবে না। খুল্পনা লহনার 
আজ্ঞান্ুবত্তিনী দাসী হইঈস্থা থাকবে । এই প্রকারে ধনপ্তি 
লহনাকে নানারূপ প্রবোদ-বচনে কথঞ্চিত সন্থুষ্ট করিয়া পত্বীর 
নিকট হইতে বিবাহ বিষয়ে সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। 

শুভদিনে শুভলগ্নে লঙ্গপতি কন্তাকে পাত্রস্থ করিলেন । 
ইছানি নগর খুল্পনার বিবাহের সনগ্ধে কয়েক দিবস ধরিয়! 
আনন্দর-নিকেতনে পরিণত হঈল। অসংখ্য দীন দরিদ্র উদর 
পুর্ণ করিরা আহার করিল:-এবং নান! প্রকার উপহার প্রাথ 
হইল । গৌড় দেশের যাবতীয় গন্ধবণিক্‌ এই বিবাহ উপলক্ষে, 
উঞ্জীনিতে এবং ইছানিতে নিমন্ত্িত হইয়াছিলেন । বিবাহের 
উৎসব শেষ হইলে ধনপতি নবপরিণীত! বধূকে লইয়া স্বগৃহে 
গমন করিলেন লহনা প্রথমে সপত্বীদ আশঙ্কায় ভীত 
হইলেও খুল্লতাতপুত্তী সুশীল খুল্লনাকে সহচরীরপে প্রাপ্ত 


৬০৫ 


ঢা প্রথম পরিচ্ছেদ । 
হইয়৷ অভ্যস্ত আনন্দিত! হইলেন। তিনি রমণীম্ুলভ সপত্বী- 
বিদ্বেষ বিস্থৃত হইয়া খুল্পনাকে কনিষ্ঠ! সহোদর! জানে সমাদর 
ও যত্ব করিতে লাগিলেন ঃ লহনার এই উ্দারতায় এবং 
সপত্বীদ্ধয়ে্র মধ্যে সপ্ভাব বিগ্তমান থাকায় ধনপতির সংসার 
সত্য সত্যই সোণার সংসারে পরিণত হইল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


শুক-সংবাদ । 


উজানি নগরে খগান্তক ও বৃগাস্তক নামক দুই সহোদর 
বাঁস কর্রিত। তাহারা ব্যাধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব 
ব্াধবৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিল । উভয়ে বনমধ্যে গমন পূর্বক 
জাল পাতিয়া পক্ষী ধরিত, শর নিক্ষেপ করিয়া মৃগ অথবা! শ্বাপদ 
জন্ত বধ করিত এবং সেই সকল পক্ষী কিংবা নিহত জন্তর 
চম্ন প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সংসার্যাত্র! নির্বাহ করিত। 

একনিন তাহ!র] গভীর অরণ্য মধ্যে বাগুর1 বিস্তার করিয়! 
অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল, এমন সময়ে একটি শুক 9 
একটি শারিকা আসিয়া সেই বাগুবাত় পত্তিত হইল । ব্যাধ 
ভ্রাতৃযুগল এ বিহগদম্পভীকে দেখিবাঁমাত্র জাল গুটাইয়! 
লইল এবং হৃষ্টচিত্তে পক্ষী ছুইটিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিল । 
স্টক এবং শারিকা তগুলকণ! ভোজনের আশায় বাগুরায় 
প্রবেশ করিয়াছিল ; ব্যাবধেরা যে নিরীহ পক্ষী ধরিবার জন্য 
জাঁল বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


এক্ষণে আপিনাদিগকে কৃতান্তসৃশ নিষ্ুর ব্যাধের জালে আবদ্ধ 
হইতে দেখিয়া তাহারা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রৃহিল। পরে 
তাহার! ব্যাধ-ত্রাতৃুগলকে সম্বোধন করিয়া বলিল “ব্যাধ। 
তোমরা অনর্থক কেন এত গ্রাণিহত্যা কর 2 তোমরা যে 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের পাঁপভার 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে | যে সকল নিরীহ পক্ষীকে তোমরা! 
প্রতিদিন বধ কর, তাহারা তোমাদিগকে অভিসম্পাত করি- 
তেছে। তাহাদের অভিসম্পাঁতে তোমাদের পরকাল নষ্ট হইবে। 
তোমাদের যেরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা! ও সুখ ছুংখ বোধ অছে, সকল 
প্রাণীরই সেইরপ্র ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুখ ছুঃখ বোধ আছে। 
ভোমরা এই যে প্রত্যহ অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বধ করিয়া অর্থ 
সঞ্চয় করিতেছ, সেই অর্থ তোমাদের সহিত পরলোকে যাইবে 
না। তোমাদের মৃক্ঠ্য হইবামাত্র আম্বীয় শ্বজনবর্গ সেই 
সকল অথ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে। অতএব 
তোমরা! এই পাপ ব্াবসায় পরিত্যাগ পূর্বক ধন্মপথে বিচরণ 
কর, তোমাদের ইহকালে 9 পরকালে মঙ্গল, হইবে 1৮: 5 
পক্ষীর মুখে এইরূপ হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্যাধছয়ের 
্রমান্ধকার বিন হইল। তাহার! চিরকাল যে কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়। আসিতেছে, তাহা যে মন্দ কম্ম, তাহার পরিণাম 
যে অতীব ভীষণ, এত দিন এ কথা তাহার! কাহারও মুখে শ্রবণ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


করে নাই। এক্ষণে পক্ষীর মুখে এই সকল হিত কর বচন 
শুং্ণ করিয়! তাহারা স্তব্ধ হইল, তাহাদের হৃদয়ে অন্তাপের 
সথশর হইল। তখন তাহার! পক্ষিদ্বধয়ের বন্ধান, মেচন করিয়! 
শুককে সম্বোধন পুর্বক বলিল “হে বিহ্গ্রমধর, তোমার 
কথায় আমাদের দিধ্য জ্ঞান লাভ হইল। আমর! এতদিন বে 
কার্যে লিপ্ত ছিলাম, তাহা থে বাস্তবিকই অন্যায় কাধ্য, তাহা 
আমরা জানিতাম না। আজ তুমি আমাদের মোহ দূর 
করিয়াছ। আমরা অগ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম; আর কখনও এই 
পাঁপবৃত্তি অবল্পন করিব না, তোমরা পরম ধার্মিক, কখনও 
কাহারও আনি করু না; তোমাদের সাহচর্য) লাভে আমরাও 
পবিভ্ত হইলাম; এক্ষণে তোমাদিগকে বঙ্গনমুক্ত করিলাম, 
তোমব। স্বচ্ছন্দ উড়িয়া! যাও ।” 

গুক ও শাবী ব্যাধঘয়ের এইরূপ কথ! শ্রবণ করিয়া আনন্দিত 
হইয়া বলিল “হে বাধ, তোমাদের বাক্যে আমর পরম পি- 
তোধ লাঁভ করিলাম । তোমরা আমাদের অনুরোধে অসৎ- 
পথ হইতে সৎপথে পদার্পণ করিতে কৃতসন্বল্প হইয়াছ, সুতরাং 
তোমাদের ষথাসাঁধ্য উপকার করা আমাদের কর্তব্য । তোমরা 
আমাদিগকে বাঁজা বিও্রমকেশরীর নিকটে লইয়া চল $ আমর! 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাঞজ্জাকে বলিয়া তোমাদের দারিদ্র্য-ছুঃখ 
নোচন কৰিব ।” 
১৩ 


দ্বিতীয় গৃরিচ্ছেদ !. 


খগান্তক ও মুগাস্তক পক্ষি-দম্পতীর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া অতি যত্রপূর্মক তাহাদিগকে আপনার বাহুতে 
বসাইয়া। নগর-অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা নগরে 
প্রবেশ করিলে পথিকগণ সেই হুইটি পঙ্ষীর সৌন্দর্ধ্য দর্শন 
করিয়া মুগ্ধ হইল এবং অনেকে এ পক্ষী ছুইটিকে ক্রয় করিবার 
জন্ত আগ্রহ প্রকাঁশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল “আমাকে 
হুইটি পক্ষী বিক্রয় কর, আমি মূল্য স্বরূপ চারি পণ বরাটিক! 
প্রদান করিব।” অপর এক ব্যক্তি বলিল “ওরে ব্যাধ! 
আমাকে যদি এই হুইটি পক্ষী প্রান করিস্‌ তাহা হইলে আমি 
একখণ্ড বন্ধ প্রদান করিতে সম্মত আছি ।” এইরূপে কত 
লোকে পক্ষিদয়ের কত প্রকার মৃশ্য নির্দেশ করিল। কিন্তু 
ব্যাধের1 কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাঁজপ্রাসাঁদাভি" 
মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল! 

ব্যাধ ভ্রাতৃযুগল বাজসভাম্ন উপনীত হইলে শুক দুর হইতে 
রাজাকে দর্শন কৰিয়া সসন্ত্রমে বলিল “হে রাজন্‌ ! আজ আপ- 
নাকে দর্শন করিয়া আমার জন্ম সফল হইল । হে মহীপতি ! 
আমার পুর্বজন্মের কথা শ্রবণ করুন। আমি পূর্বে বাঁরবাহু 
রাজার নন্দন ছিলাম। বিশ্বামিত্র খষি কোন কারণে আমার 
প্রতি রুষ্ট হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করবেন, , আমি সেই 
অভিসম্পাতের ফলে পক্ষী হইয়া বুন্দাবনে জন্ম গ্রহণ 
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করিয়াছিলাম॥ সেই সময়ে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে অব" 
তীর্ণ হইয়া বালালীলা করিতেছিলেন। কিছুদিন আমি 
বুন্দাবনে বাস করিয়া তথ। হইতে স্বর্গের নন্দনকাননে গমন 
করি। ন্ুরপতি ইন্্র একদিন আমাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ 
হইলেন এবং অনেক চেষ্টার পর আমাকে ধরিয়া সুবর্ণ 
পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন। দেবসভার ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবগণ 
আঁমার মধুর কথা শ্রবণ করিয়া ষপবোনাস্তি আনন্দ অনুভব 
করিতেন। বাঁসবের প্রিয় মিত্র শ্রীবংস একদিন ইন্দ্রের 
নিকটে আমাকে প্রার্থনা করিলেন । বন্ধুর প্রীতি-সম্পাদনের 
জন্য ইন্ অবিলম্বে আমাকে শ্রীবংসের হস্তে সমপ্ণ করি" 
লেন। শ্রীবৎদ স্বীয় পত্ী চিন্তার সহিত স্বর্গদ্বার নামক 
পুরীতে বাস করিতেন, "আবি দেবসভা হইতে সেই স্বর্গ, 
ছ্বারপুরীতে নীত হইলাম । শ্্রীবংস আমাকে সুশিক্ষিত 
করিবার অভিলাদে দেবগুরু বুহম্পতিকে আমান শিক্ষকতা 
কার্ষে নিয়োগ করিলেন, আমি বৃহস্পতির অনুগ্রহে নানা- 
শান্্রে স্ুপণ্ডিত হইলাম । হে বাজন! আমি সকল শশঙ্গে 
পীরদর্পী হইয়া পৃথিবীময্জ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। যখন 
যে দেশে গমন করিয়াছি। তখনই সেই দেশের মহামহোপাধ্যায় 
পণ্িতদ্দিগকে শাস্বধুদ্ধে পরাশ্ক করিয়াছি । এক্ষণে আমি 
আপনার আশ্রয়ে আসিলাম |” 

৯২ 
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শুকমুধে তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রম- 
, কেশরী এবং তাহার সভামদ্গণের আর বিশ্ময়ের সীমা 

রহিল না। নরপতি অতি ঘত্ব সহকারে ব্যাধের নিকট হইতে 
পক্ষিদম্পতীকে আপনার হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ব্যাধ 
ভ্রাতৃদবয়কে প্রভূত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। 

অনস্তর শুক বাজার চিত্তবিনোদনের জন্ত সভামধ্যে নানা 
প্রকার শীন্ত্রবচন আবৃত্তি করিল, কত প্রাচীন ইতিহাস 
বর্ণন! করিল, কত প্রহেলিক! জিজ্ঞাস! করিল ৷ রাজ! পক্ষীর 
সুখে সেই সকল অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুল- 
কিও হইলেন এবং মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে 
অমাত্যপ্রবর ! তুমি অবিলম্বে ম্ণি-রত্বাদি-নুশোঁভিত একটি 
ন্ুব্্ণপিঞ্জর আনয়ন কর, আমি সেই পির এই খগ- 
দম্পতীকে রাখিয়া দিব ।* 

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া! মন্ত্রী কহিলেন “হে মহারাজ ! 
আপনি যেরূপ পিঞ্জরের, কথা বলিলেন, সেরূপ পিঞজর 
নিশ্শীণ করিতে পারে এরূপ শিল্পী রাঁটদেশে কেহ নাই। 
গৌঁড়দেশ ব্যতীত কোথাও সেই প্রকার পিঞ্জর নিশ্ৰিত হয় না, 
অতএব আপনি ধনপতি বণিকৃকে আদেশ করুন, তিনি 
অবিলম্বে গৌড় রাঁজো গমন পূর্বক আপনার নি পিঞজর 
আনয়ন করুন ।” 
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ধনপতি সে সময়ে রাঁজসভাতেই উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী 
'বাক্য শ্রবণ করিয়৷ রাজ ধনপতিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন 
'শমিত্রবর, তুমি অবিষান্থে গৌড়নগরে গমন পূর্বক আমার 
এই প্রিয় বিহগদস্পতীবর জন্য সুবর্ণ-পিঞ্জর আনয়ন কর ।” 
ধন্পতি ইতঃপূর্বে ব্ছধিন বিদেশে ভ্রমণ করাতে 
আস্ত হুইয়! পড়িয়্াছিলেন। খুল্লনার সহিত পরিণয়-নুত্রে 
আবদ্ধ হইবার পর তিনি স্বল্প করিয়াছিলেন যে, অতঃপর কিছু 
দিন আর তিনি বিদেশে গমন করিবেন না, নিশ্চিন্ত মনে 
স্বীয় আবাসে অবস্থান পূর্বক বিশ্রামসুখ উপতোগ করিবেন । 
এক্ষণে বাজার আদেশ শ্রবণ করিয়! তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন 
এবং কিমত্ক্গণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন প্মহাবাজ, আমি বহুদিন 
বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া অতান্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছি, যদি 
আপনি আমার পরিবর্তে অন্ত কোন বণিকৃকে গৌড় নগরে গমন 
করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি কতা হই» 
বাজ! ধনপতিব বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে কিঞ্চিং 
বিরক্ত হইলেন, কিন্ত বাক্যে তাহ! প্রকাশ না করিয়া ধনপতি- 
কেই গৌড়নগবে গমন করিবার জন্ত বারংবার অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। ধনপতি তখন মনে মনে বিবেচনা 
করিলেন যে, তৃম্বামীর অগ্রীতিভাজন হইয়া! তাহার রাজ্যে 
বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র, সুতরাং গৌড়নগরে গমন শ্রেক্- 
৪ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


স্কর। বিশেষতঃ, ধনপতির বন্ধু কয়েকজন সভাসদ্‌ও ধন- 
পতিকে রাজার আদেশ পালন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান 
করাতে ধনপতি দণ্ডায়মান হইয়া রাঁজার আদেশ-পালনে সন্মভি 
প্রকাশ করিলেন। রাজা ধনপতির হস্তে তাব্ুস প্রদান 
করিয়। তাহাকে সম্মানযুক্ত করিলেন । রাজার আদেশে 
ভাগারী রাজ্ভাগ্ার হইতে পিঞ্জর নির্দাণযোগ্য শুব্ণ 
ধনপতির হস্তে প্রদান করিলেন। ধনপতি সুবর্ণ গ্রহণ পুর্ব্বক 
রাজচরণে প্রণাম করিয়া এবং অন্তান্জ সভাসদের নিকট- 
বিদায় লইয়! ধীরে ধীরে রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন। 
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সপতী-বিদ্বেষ। 


রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতিকে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না! করিয়া 
গৌড় নগরে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; সেইজন্ত 
ধনপতি আর স্বগৃহে গমন করিবার বুযোগ পাইলেন না! ॥ 
তিনি উজানি নগর হইতে মাত্রা করিয়! প্রথম দিবসে মজলিস 
পুরে উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবসে মজলিসপুর হইতে 
বারবকপুরে গমন করিলেন। বাঁরবকপুরে রাত্রি যাপনপূর্বক 
তিনি পরদিনে কালীঘাটায় উপস্থিত হইয়া বিশান করিলেন । 
পথিমধ্যে যদি কোন দিন বন্ধন করিবার সুবিধা হইত, তাহ৷ 
হইলেই তিনি রন্ধন করিতেন, নচেৎ ক্ষীর, খণ্ড দধি, কদলী 
প্রভৃতি ভক্গণপুর্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি, করিতেন) চতুর্থ দিবসে 
ধনপতি বড় গঙ্গার কুলে শীতলপুরে প্রবেশ কবিলেন । 
বড়* গঙ্গার পর পার হইতে গৌড় রাজ্যের সীমা আরস্ত 
হইয়াঁছে। ধনপতি গৌড় রাজ্যে প্রবেশ পুর্ববক বাজস্ভাতে 
গমনের আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। গৌড়েশ্বরকে 
উপহার দিবার জন্ত তিনি ছুইটি পার্বত্য অশ্ব, দশ কীদি 
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র্ক্তবর্ণের নারিকেল, কলসপুর্ণ গঙ্গাজল এবং প্রচুর পরিমাণে 
“মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়! রাজসাক্ষাতে গমন করিলেন। 

উপহার-দ্রব্য-সম্ভার লইয়া ধনপতি গৌড়পতির নিকট 
গমন করিলেন এবং সেই সকল দ্রব্য বাজার সম্মুখে স্থাপন 
পূর্বক রাজাকে প্রণাম করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন। নৃপবর 
ধনপতির শিষ্টাচারে সন্তোষ লাভ করিয়া তাহাকে আসন 
পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার পরিচয় ও 
গৌড় রাজ্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধনপতি 
সসম্্রমে করযোড়ে তীহার গৌড়ে আগমনের কারণ রাজ 
সকাশে নিবেন্ত্র করিলে বাজ! তৎক্ষণাৎ গৌড় রাজ্যের 
বিখ্যাত শিল্পীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক অতি সুন্দর একা পিঞ্জর 
নিশ্মাণ করিবার আদেশ প্রদ্ধান করিলেন এবং যত দিন 
পিঞজরের নিশ্মাণ কার্য শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যস্ত ধনপতিকে 
গৌড়ে অবস্থান করিতে অন্ছরোধ করিলেন। ধনপতি 
গৌড়াঁধিপতির আদেশ শ্িরোধাধ্য করিয়া রাঁজার প্রদত্ত 
আবাসে বাস করিতে লাগিলেন । 

এদিকে লহনা এবং খুল্লনা যখন শ্রবণ করিলেন" যে, 
তীঁহাদের স্বামী বাজার আদেশে গৌড় নগরে গমন করিয়াছেন, 
তখন তাহারা, বিশেষতঃ খুল্লন! হুংখে ভ্রিয়মাঁণা হইলেন । 
_লহনাও শোকাভিভূতা হইম়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি বিবাহের 


টি 


(খ) 


শীযস্ত সও্দাগর ! 


পর একাধিকবার স্বামীর বিরহষন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন 
বলিয়া! সত্বর সেই শোকাবেগ সংবরপ করিতে সমর্থ হইলেন । 
তিনি স্বয়ং প্রকৃতিস্থা হইয়া নান।প্রকারে খুল্লনাকে প্রবোধ দান 
করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা ভগিনীর 
বিপৎকাঁলে যেরূপ সমবেদনা প্রকাশ করে, কণিষ্ঠীর চিত্ত- 
বিনোদনের জন্ঠ নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে, লহনাও 
খুল্পনারি চিত্তবিনোদনের জঙন্কা সেই প্রকার বিবিধ উপায় 
অবলম্বন করিতে লাগিলেন । তিনি শ্বয়ং নানা প্রকার 
উপাদের খাগ্ত প্রস্তুত করিয়া খুল্লনাকে আহার করাইতেন, 
খুলনার কবরী বন্ধন ও বেশবল্গাস করিয়া ধিভেন এবং 
সর্বদা তাহার নিকট থাকিম্া তাহাকে অন্বমনস্ক করিবাঁব 
চেষ্ট! করিতেন। ফলতঃ সে সময়ে লহনার ব্যবহার দেখিস 
কেহই তাহাকে খুল্পনাব সপত্বী বলিয়া বুঝিতে পঝিতেন না; 
সকলেই লহনাকে খুল্লনার অগ্রজা সহোদরা ললিয়। এনে 


লহনার পিত্রালয় হইতে ভুর্ঘলা নানী এক দাসী লহলার 
সহিত ধনপতির বাটীতে আগমন করিয়াছিল, এ কথা পূর্বে 
বলা হইয়াছে । সেই হুর্বালা অত্যন্ত নীচগ্রক্কতি এবং 
স্বার্থপর ছিল। সে লহনার সপত্বীপ্রেম শন করিহা মনে 
মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। মে জানিত যে, যে বাঠীতে 
১৮ 


, ভতীয় পরিচ্ছেদ । 


মপত্বীকলহ নাই, সেই বাটাতে পরিচারিকাঁর স্থার্ঘসাধনেরও 
*ন্ুবিধা নাই । সে মনে করিল যে, যদি এই ছুই সপত্বীর মধ্যে 
বিবাদের সঞ্চার কক্রিতে পাবি, তাহা! হইলে পরস্পরের 
নিকটে পরম্পরের নিন্দা করিয়া! উভয়েরই প্রীতিভাজন হইতে 
পাঁরিব, সুতরাং যে*রূপেই হউক এই সপত্বী-গ্রীতি-বন্কন 

ছেদন কবিতেই হইবে। 
ছুর্বল| এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে 
লাঁগিল। অবশেষে দুষ্টা স্বযোগ বুঝিয়া লহনার নিকটে 
খুলনার নিন্দা করিতে আরম্ত করিল এবং লহনাকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিল ঘের “তুমি যাহাকে আত্মীর জানে এত যন্ত 
কারতেছ, পরে সেই তোমার পরুম শত্রু হইবে । কারণ, 
কিছুদিন পরে সে তোমাকে তোমার স্বামিন্গথ হইতে বঞ্চিত 
করিবে এবং শ্বয়ং এই সংসারের সর্বমম়ী কত্রী হইয়া থাকিবে । 
এখন তুমি যে সংদারে গৃহিণী হইয়া আগ, ছুই দিন পরে 
তোমাকে সেই সংসারে দাসী স্বরূপ থাকিতে. হইবে 1” হুর্বল! 
প্রত্যহই লহনাঁর নিকট এইরূপ কথা বলিতে আরম্ত করিল। 
প্রথমে ছুই একদিন লহন! তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নীই। 
কিন্তু দুর্বল! লহনার পিত্রালয়ের দাপী, সুতরাং সে যে সকল 
কথা৷ ৰলিতেছে, তাহা লহনার কম্যাণ-বাসনাতেই ৰলিতেছেঃ 
এইরূপ ত্ররান্ত ধাঁরণাঁর বশবত্তা হুইয়। তিনি অবশেষে চূর্বলার 
৯ 7৩ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


পরামর্শ অন্থসারে কার্যা করিতে সম্মত হইলেন ॥ দুর্ঘলার 
কু-্পরামর্শে লহনার হৃদয় হইতে সপত্বীপ্রেম তিরোহিত হইল; 
এবং তৎপররবর্তে ভীষণ বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। 

লীলাবতী নামে লহনার এক সখী ছিল। লহনাঁর কোন 
বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে তিনি লীলাঁবতীর 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । খুঙ্লনা সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা স্থির 
করিবার জন্য তিনি দূর্বলাকে লীলাৰতীর নিকট প্রেরণ 
করিলেন । লীলাবতী একে সখী, তাহার উপর ব্রাহ্ষণ- 
কন্তা, ক্তরাং তাহার নিকঠে কিঞ্চিৎ উপহার প্রেরণ 
কর্তব্য মনে করিনা লহনা পাঁচ কীদি কদলী,, পাঁচ ভার তওুল, 
ছুই ভার বড়ি, একশত কাহন বেচি কড়ি: ছুই ভার খণ্ড, পাঁচ 
ভাঁর দরধিং এবং পাঁচ বিশ তান্কুল হর্বলার সহিত (প্রেরণ 
করিলেন। দুর্কলা লীলাবভীর নিকটে গমন পুর্বক বিরলে 
তাহার নিকটে আপনার আগমনের কাঁর্ণ প্রকাশ করিল । 
দর্র্বলার মুখে সকল কথ অবগত হইয়া লীলাবতী হুর্ধলার 
সহিত লহনার নিকটে গমন কবিলেন। 

* প্রথমে পবম্পরে কুশল-জিজ্ঞানা প্রভৃভি হইলে 
লহন! সখীর নিকটে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন । 
লীলাবতী প্রথমে লহনাঁকে স্বামিবশীকরণের জন্ত নানা 
প্রকার ওষধ ধারণ করিতে প্বামর্শ দিলেন । “কন্ত সে 
নও 
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পরামর্শ লহমার মনঃপৃত হইল না। তিনি, স্বামীর 
প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যাহাঁতে খুক্লনা নানা প্রকারে নিগৃহীত 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য লীলাঁবতীকে অন্ুরে|ধ 
করিণেন। তখন লীলাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একখানি 
পত্র লিখিয়া লহনার হস্টে প্রনান পূর্বক বলিলেন “দশ বার 
দিন পরে এই পত্র খুল্লনাকে দেখাইও, তাহা হইলেই তোমার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।” লীলাবতী পত্রখানি এইরূপভাবে 
রচনা করিলেন, যেন ধনপতি গৌড় নগর হইতে লহনাকে 
লিখিতেছেন যে, তাহার উজানিতে প্রত্যাগমন করিতে অনেক 
দিন বিলম্বঃহইবে” গৌড়নগরে পিঞ্রর নিশ্মীণের জন্য স্বর্ণের 
প্রয়োজন হইয়াছে, খুল্লনার সমস্ত অলঙ্কার লইয়া! লহন! যেন 
অবিলম্বে গৌড়ে প্রেরণ করেন এবং যতদিন ধনপতি স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন না করেন, ততদিন পর্যন্ত যেন খুল্পনা ছাঁগরক্ষণ 
কাধ্যে ব্যাপুত থাকেন। খুল্পনার পরিধানের জঙ্গ স্থুল ছিন্ন 
বস্্ঃ তাহার শয়্নের জন্ত £গাশাল! প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল। 
পত্রের উপসংহারে লিখিত হইল যে, লহ্‌না যদি এই পত্র 
অনুযায়ী কার্ধ্য না করেন, তাহ হইলে ধনপতি লহনার উপ 

অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন । 
লীলাব্তী এই পত্র লহনার হন্ডে অর্পণ করিয়া স্বগৃহে 
প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার দশদিন পরে লহনা বিষ 
না ৯ 
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বদনে ধীরে ধীরে খুল্লনার সমীপে গমন করিলেন এবং সজল 
নয়নে তাহার হস্তে সেই পত্র প্রদান পূর্বক খুলনার বিশ্বাস 
উৎপাদন করিবার জন্য মৌখিক বিলাপ করিতে লাঁগিলেন। 
খুল্লনা পত্র পাঠ করিয়! প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, 
তিনি বলিলেন যে, এই পত্র কখনই ধন্পতি দত্তের স্বহত্ত- 
লিখিত নহে। কোন ছুষ্ট ব্যক্তি কৌতুক করিবার জন্ক এই 
পত্র রচনা করিয়াছে । কিন্তু লহন! খুল্লনার কথায় কর্ণপাত 
না করিয়। সেই পত্রের মর্খ অনুযায়ী কাধ্য করিবার জন্ত 
বারংবার খুল্পনাকে অন্ুবোধ করিতে লাগিলেন । এমন কি 
খুল্লনার শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন ঝৰিয়া৪ লইলেন । 
তখন খুলনা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সর্বনাশ করিবার 
জন্ঠই লহনা এই কাগু ঝন্িয়্াছেন 1 খুলনা গ্রথঘে লহনাঁর 
নিকট কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সপত্বীর চিত্তে 
দয়ার উদ্রেক করিতে পাঁরিলেন নী। লহনা খল্লনার কোন 
কথাই শ্রবণ করিলেন মা। ব্লপুর্বক তাহার বস্থ অল- 
হ্বার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়! তাহাকে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র 
প্রদান পুর্বক গোশাল'য় প্রেরণ করিলেন। খুল্পনার 
দুঃখের আর ঈয়ত্ত। রহিল না। তিনি অগত্যা! সাণান্ 
পরিচারিকার অপেক্ষাও হীনাবস্থার পাতা হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। 


ৃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ) 


খুললনাগোশালায় বসিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সমরে 
দুর্বল! তীহার নিকট গমনপুর্বক মৌখিক সমবেদনা! প্রকাশ- 
পুর্বক কতই ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। খুলনা ছূর্ধলার 
কপটতা৷ বুঝিতে পারিলেন না, তাহাকে সত্য সত্যই করুণ- 
হৃদয়] বলি মনে করিলেন। 
, পরদিন লহনার আদেশে খুল্পন! ছাগযুথ লইয়া উজানি 
নগরের বহির্ভাগে অরণ্যের পারে ছাঁগচারণে গমন করিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


মঙ্গলচণ্ডী। 


খুল্লনার দুঃখের অবধি রহিল না । যে খুল্লনা এককালে 
মাতার ক্রোড়ে সর্বদা অবস্থান করিতেন, সেই খুক্পনাকে একা- 
কিনী গহন অবণ্যের নিকটে ছাগ চারণে প্রবৃত্ত হইতে হইল । 
নানা প্রকার উপাদেক ও ছুপ্রাপ্য খাদ্যও এককালে যাহার 
নিকটে তুচ্ছ বোধ হইত, তাহাকে এক মুষ্টি'কদন্নের জন্তও 
সপত্বীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা! করিতে হইল £ ধাহার 
আজ্ঞা পাঁলন করিবাঁর জন্য শত শত দাস দাসী করযোড়ে 
দণ্ডায়মান থাকিতঃ তীছীকে আজ স্বহস্তে গোশালার এক- 
পার্খ পরিফাঁর করিয়া শয়নের স্থান করিয়। লইতে হইল। 
দুধ্ধফেননিভ কুম্থুমনকোঁমিল শধ্যায় ধাহার নিদ্রা হইত না, 
তাহাকে আজ সামান্ত তৃণশঘ্যাম় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন 
করিতে হইল ! 

এইক্ষপে কিছুদিন অতীত হইগ। এুল্লনা এত শোচনীয় 
অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জগ্ও 
স্বামীর নিন্দাসুচকঞ্কটি কথাও তাহার মুখ হইতে নির্গত হয় 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নাই, একদিমও তিনি আপনার ছুরদৃষ্টের নিমিত্ত কোন দেব- 
- তার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করেন নাই । 

খুলনা দুর্গার উপাসনা করিতেন । এইকপ প্রবাদ ছিল 
যে, ভগবভী চণ্ডী পৃথিবীতে নাঁরীসমাজে আপনার পুজা 
প্রচলিত করিবার জগ্টই খুলনাকে কিছুদিনের জন্য নান। প্রকার 
কষ্ট দিয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহুকালে খুল্লনা প্রান্তর মধ্যে 
এক তরুতলে বিশ্রাম আশায় উপবেশন করিয়৷ নিদ্রামগ্র। 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ভগব্তী চশ্তী খুল্লনার মাতা 
রসাবতীর মূর্তি ধারণ করিয়া! তাহার মন্তকের নিকট উপবেশন" 
পূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন “বাছা! তে।র কপালে 
কত কষ্ট যে আছে, তাহ! আমি জানি না; তোর সর্ধশী 
ছাগীকে শুগালে মারিয়া ফেলিয়াছে, আজ হয় ত লহন! তোকে 
যৎ্পরোনাস্তি প্রহার করিবে ।« এই বলিয়াই চণ্ডী অন্তহিতা 
হইলেন । 

নিদ্রাঙ্গে খুল্লপনা উচ্গ! বসিলেন এবং জননীকে স্মবণ 
করিয়া কিয়ুতক্ষণ বিলাপ করিলেন। তাহার পর দেখিলেন 
যে, সত্য সত্যই সর্বশী নায়ী ছাগীটি নিকটে নাই। তখন 
তিনি রোদন করিতে করিতে সর্দ্দশীর নাম ধরিয়া ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল । খুল্লন। 
অবশেষে গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া! দেগ্লিতে পাইলেন, 


মস্ত সন্দাঁগর । 


তথায় এক সরোঁবরে দেবকন্ত।রা স্নান করিতেছেন তীহার! 
খুল্লনার পরিচয় এবং রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লন! 
তাহাদের নিকট সকল কথ প্রকাশ করিলেন । দেবকন্তারা 
খুল্লনার কথ শুনিয়া বলিলেন “তুমি প্রতি মঙ্গলবারে চশ্তীর 
পুজা ক'র, তোমার সকল কষ্ট দূর হইথে।” এই কথা বলিয়া! 
তাহারা খুল্লনাকে চ্তীপুজার পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন । খুল্লদাও 
তাহাদের উপদেশ অনুসারে চণ্তীর পুঙ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
ুল্লনার পুজায় ভগবতী চণ্তী সন্তষ্ট হইলেন এবং তীহাঁকে 
নর দিবার জন্ত বুদ্। ব্রাঙ্ষণীর বেশ দারণ করিয়া খুলনার 
নিকটে গমন করিলেন। ভগবতী খুল্লনাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্ক 'প্রথমে চণ্ীর নিন্দ! করিয়া খুল্পণা,ক চণ্তীর পুজা পরি 
ত্যাগ করিতে বলিলেন ? কিন খুল্পনা সে কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। হিনি একাগ্র চিত্তে ভগব্তীর ব্যান করিতে 
লাগিলেন । খুল্পনার একাগ্রত। ও ভক্তি দেখিয়। ভগ্বতী 
চতস'জ! মৃ্টি ধারণ করিয়া খুল্পনাকে বলিলেন “বংসে ! আমি 
তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, ভুমি অভাষ্ট বর প্রার্থন। কর 1” 
' ভগবতীকে সন্দুখে অবতীর্ণ দেখিয়া খুলনা ভক্তিগদগদ 
চিন্তে বারংবার ভীাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবা 
্রাহাকে বর প্রার্থনা! করিবার জন্ত বারবার অনুরোধ করিলে 


তিনি করযোড়ে বলিলেন “(বি ! আমি আর কি বর 
সি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


প্রার্থনা কাব? যদি আপনি আমার প্রতি একাস্ত সন্ত 
হইয়া থাকেন, তাহা৷ হইলে ক্ুপা করিয়া! আঁনাকে এই বর 
প্রদান করুন যে, আমি যেন দু বেলা উদরপুত্তি করিয়। 
অন্ন খাইতে পাই এবং ঘযদ্দি আমার কোন ছাগ বনমধ্যে 
হারাইয়া মাঁয়, তাহা! * হইলে আমি যেন অকেশে সেই ছা'গকে 
প্রাপ্ত হই। ইহা ব্যতীত আমি আপনার নিকট কিছুই 
প্রার্থনা করি ন|। 

খুল্লনার এই নির্লোভ ও সরল স্বভাব দশ্‌ন করিরা! দেবা 
তাহাকে বলিলেন “আমি তোমাকে বর দিতেছি, ভুমি অচিবে 
তোম!র গৃহে" প্রধান গৃহিণী হইবে এবং পরম গুণধান পুত্র 
লাভ করিবে।” এই বলিয়াই ভগবতা অদৃস্তা হইলেন । 

ভগবতীর অন্তদ্ধীনের অব্যবহিত পরেই খুশ্লন৷ তাহার 
সর্ধশী ছাগীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন এবং আনন্দ-বিহ্বল 
চিন্তে ভগব্তীর কপার কথা চিন্তা করিতে করিতে কৃতজ্ঞ 
হদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কটিরলেন। 

সেই রাজ্রিতেই লহন৷ নিদ্রাবেশে স্বপ্ধে দশন করিলেন, 
যেন কোন দেবী তাহার নিকটে উপবেশন করিয়৷ ষাহার 
ুর্ব্যবহারের জন্ত যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতেছেন। লহনা 
সপত্থী খুন্লনার সহিত যেন্নপ নিষ্ঠর ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তাহার উল্লেখ করিয়া স্ইে দেবী রোম্ককঘাপ্িত লোচনে 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


লহনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিতেছেন “রে পংপিষ্ঠে ! 
তোর শ্বামী, যাঁহাকে তোর হস্তে সমর্পণ করিয়। প্রবাসে গমন 
করিয়াছেন, তুই সেই নিরপরাধ! খুল্লনার সহিত যেরূপ 
ব্যবহার করিয়াছিস্, তাহাতে যে" কেবল তুই আপনার 
নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস্‌ তাহা নহে” তোর শ্বশ্তরকুলেও 
তুই কলঙ্কার্পণ করিয়াছিস। তুই নিশ্চিন্ত চিত্তে গৃহে বসিয়া 
নানা প্রকার সুখভোগ করিতেছিস্‌, আর তোর ভগিনী খুল্লনা 
অরণ্যে অরণ্যে ছাগল চরাইয়! বেড়াইতেছে, ইহাতে কি তোর 
মনে দ্বণার উদ্নয় হয় ন|? উহ!তে যে তোর স্বামীর পবিত্র নাম 
কলঙ্কিত হইতেছে ! যাহাঁর স্বামী লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর, 
সেই গুল্লনা আজ তোঁর চাঙুরীজালে পতিত হইয়৷ কাঙ্গ!লিনীর 
বেশে পথে পথে ভ্রমণ কবিতেছে ! যখন তোর স্বামী গৃহে 
প্রত্যাবর্তনপুর্ধক তোর এই নীচতার কথা শুনিয়া তোকে 
সকল কথা িজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুই কি উত্তর দিবি? 
সাধু ধনপতি আসিয়া যে তোর গর্ধ চূর্ণ করিবেন, তাহা কি 
একবারও চিন্তা করিস্‌ না ?” 

শ্বপ্নে দেবীর মুখে এই প্রকার তিরস্কার শ্রবণ করিয় 
লহনার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ম্বভাবতঃ ঈর্ধ্যাপরা়ণ! নীচমন! 
ছিলেন নাঃ কেবল দ্রর্বালীর কুপরামর্শেই খুল্লনার গ্রাহি বিরূপ 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র অন্ুতাপ-অনলে 
7৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেব । 


তীঁহাঁর হৃদযী দগ্ধ হইতে লাগিল। তখনও খুল্লনা অরণ্য হইতে 
ছাঁগ লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন নাই জানিতে পারিয়! তাহার 
হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া! গেল; তিনি আর কালবিলম্ব না 
করিয়া! সেই অন্ধকার রাঁত্রিতেই একাকিনী অরণ্যাভিমুখে 
গমন করিলেন। পথিমধ্যে লহনা দেখিলেন; খুল্পনা ছাগবৃথ 
লইয়! ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। 

তাহাকে দর্শন করিবামাত্র লহনা ছুটিয়৷ গিয়া খল্পনাকে 
আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্ত বারংবার ক্ষমা 
প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে বারংবার 
আপনাকে ধিকুকৃত করিতে লাঁগিলেন। লহনা বলিলেন 
“ভগিনি ! তোমার সহিত এই প্রকার নিষ্ঠ,র ব্যবহার করিয়া 
ধৎপরোনাস্তি অন্তায় কার্য করিয়াছি । দেখ আমার র্বযব- 
হারে তুমি সামান্য শারীরিক কষ্ট মাত্র পাইয়া, কিন্তু আমি 
যে মানসিক যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা! বর্ণনাতীত। আমি 
বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিবাদে যে সহিষ্ণুতা প্রণাশ করিতে 
পারে তাহারই জয় হয়, তাহারই মহত্ব প্রকাশিত হয়” এই 
প্রকার বিবিধ ব্চনে খুল্লনার হুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করিয়। 
ল্না খুল্লনাকে সসমাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। 

সেই দিন হইতে ভগবতীর কৃপায় খুল্লনার হুঃথশর্বরী 
প্রভাত হইল। লহনা সেইদিন হইতে খুক্পনার সহিত সর্ধ- 


এ 


শ্রীমস্ত সগ্দাগর । 


প্রকীরে সদ্যবহার করিতে লাগিলেন । স্বয়ং 'নানা গ্রকার 
কষ্ট সহা করিয়া কিসে খুলনা সুখে থাকিবেন, ভাহারই চেষ্টা" 
করতে লাগিলেন 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


এপি 
ত্যাবওন । 


ভগব্তী চণ্ডী খুল্পনার দুঃখ দুর করিয়াই ক্গাত্ত হইলেন 
নাঃ তিনি ধনপতিকে উজ্জয়িণীতে আনয়ন করিবার সঙ্কল্প 
করিলেন। একদিন বাত্রিকালে ধনপতি গৌড় নগরে স্বীয় 
আবাসে নিদ্রারস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিলেন । তাহার বোধ 
হইল, যেন লহন1 এবং খুল্পনা মালন বসন পারধান পুববক 
তাহানু শয্যাপাশ্বে ম্লানব্ধনে বলিয়া তাহাকে নানা প্রকার 
ভত্না করিতেছেন। ধনপতি অনেক দিন স্বীয় আবাস 
পরিত্যাগ পুর্বক প্রবাসে অবস্তান করিতেছেন, গৃহে দুইটি 
পত্বীকে রাখিয়া আপিয়াছেন, তাহারা তথায় কিন্ধপ ভাবে 
কাল যাপন করিতেছেন, একবারও তাহার কোন সংবাদ 
লইলেন না, প্রভাতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া! অন্ভিান 
ভবে লহনা ও খুল্লনা স্বামীকে কতই তিরস্কার করিতে লাগি- 
লেন। স্বপ্পে এই দৃষ্ত দর্শন করিয়াই ধনপতির নিজ্রাভঙ্গ 
হইল। তিনি শয্যা ত্যাগ পূর্বক অন্থতপ্ত হৃদয়ে রজনার 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


অবশিষ্ট অংশ নাঁনা প্রকার চিন্তাঁয় অতিরাহিত করিলেন এবং 
পর দিনেই স্বদেশে যাত্রা করিবেন বলিয়া! কঙসঙ্কল্প হইলেন । * 
রাত্রি প্রভাত হইলে ধনপতি গৌড়রাজ-সকাশে বিদায় 
গ্রহণ করিবার জন্ত রাজপ্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
রাজাকে উপহার দিবার জন্ত তিনি দশ ড়! পূর্ণ করিয়া চিনি, 
ফেনী (বড় বাতাস ), পুরি, নারিকেলের কীদি এবং কয়েক 
ঘড়া গঙ্গাজল লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে 
প্রণাম পুর্র্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন । গৌড়েশ্বর ধনপতির 
কথা শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে আরও অন্ততঃ এক মাস কাল 
গৌড় নগরে বাস করিবার জন্ত অনুরোধ কুরিলেন। কিন্তু 
ধনপতি যথোচিত সম্ভ্রম ও বিনগ্ন সহকারে নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত 
কারণ প্রদর্শন পুর্ব্বক স্বদেশে গমনের অঙ্গ বারংবার অনুমতি” 
প্রার্থনা! করিলে অগত্যা গৌড়রাজ তাহাকে বিদায় দিতে 
সম্মত হইলেন এবং যে সকল শিল্পীকে সুবর্ণ পিঞ্জর নির্মীণের 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আহ্বান পূর্বক 
স্বব্ণপিঞ্জর আন্যন করিতে আদেশ করিলেন। শিল্পীর! 
রাঙ্কার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ কারুকার্যয-সংবলিত 
মণি-মাণিকা-খচিত ন্ুবর্ণময় পিপ্রর আনিহা বাজার সন্ুথে 
স্থাপন করিল। ধনপতি সেই মহামূল্য পিগ্রর নিম্াণের 
পাঁরিশ্মক শ্বরূপ শিল্পীদিগকে এক শত টাক? প্রদান করিলেন 


৩৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


এবং পিঞ্র ঘইয়া রাঁজাকে প্রণাম পূর্বক বিদান্ছ গ্রহণ 
হবিলেন । রাজাও ধনপতিকে নানাবিধ ধন রত্ব, কৃষ্ণবর্ণ 
অশ্বযুগল, সুসজ্জিত হস্তী প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। 
বিদবায্-কালে, রাঁজা ধনপতিকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বিমোচন 
করিতে লাগিলেন । 
ধনপতি কুঞ্জরে আরোহণ করিয়! গৌড় নগর হইতে যাত্রা! 
করিয়া বড় গঙ্গা নদীর কূলে উপস্থিত হইলেন এবং নদী পার 
হইয়া! শীতলপুর, মাঁলতীপুর, কালাহাট, সগড়ি বড়লখালি, 
সিমলা, বালিক্সাঘাটা, বায়খাল, রাঁজপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম 
করিয়া অঙ্জয় নদের কুলে উপস্থিত হইলেন এবং আউটবেক, 
ত্িমুহাঁনি পাঁর হইয়া উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করিলেন । 
তিনি প্রথমে ম্বগৃহে গমন না কবিয়া একেবারে বাজবাঁটাতে 
গমন পূর্বক রাজার সম্মুধে সেই স্বর্ণপিঞ্জর স্থাপন পূর্বক 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । 
ধনপতিকে দর্শন করিবামাত্র বাজা পরম আনন্দে 
তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন এবং তাহার ক্ষেমবার্! 
জিজ্ঞাসা করিলেন । রাজা স্বর্ণ পিজরের কারুকাধ্য দর্শন 
করিয়া অত্যন্ত গ্রীত হইলেন এবং ধনপতিকে নানাবিধ উপহার 
প্রদান করিয়। গৃহে গমন করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করি- 
লেন। ধনপতি রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ববক 
৩৩ 
গাঁ 


শ্রীমস্ত সও্দাগর। 


স্বগৃহে গমন করিলেন । পূর্বেই নানাবিধ বাছাধবনি সহকানে 
ধনপতির আগমনবার্তী নগর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল । 
লহন! ৪ খুল্লন। স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য পুর্ব হইতে নান! 
প্রকার আয়োজন করিয়া বাঁখিয়াছিলেন । 


০৪ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


অগ্ঠি পরীক্ষা । 


ধনপতি বসরাধিক কাল গৌড় নগরে বাপ করিয়া! ম্বগৃহে 
প্রত্যাগমন পূর্বক পরন সুখে কিছু দিন পত্রীদয়ের সহিত 
কালাতিপাত করিলেন! এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে 
ধন্পতির পিতার বীৎসবিক শ্রাছ্ের দিন সমাগত হইল । বন্ধু" 
গণের পরামর্শে তিনি মহাসমারোহ সহকারে পিতার বাৎসরিক 
শ্ান্ধ কার্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিলেন। বঙ্গদেশে 
ধত গন্ধবণিকের বাস ছিল, তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করি- 
লেন। পত্রবাহকগণ ধনপতির লিখিত নিমন্ত্রণপত্র এবং 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সামাজিক মর্যযাদাম্বরূপ সুপারি ও 


সন্দেশ লইয়া দেশে দেশে প্রস্থান করিল । দে সময়ে বর্ধ- 
মানে নীলাম্বর, চম্পাই নগরে টা সওদাগর ভালুকীতে অল- 


হ্কার দত্ত, মগ্ুডলায় শঙ্কর নায়েক, কর্জনাতে যাদব, মাধব, হরি 
শ্ীধব ও ব্লাই নামক পীচ সহোদর, ফতেপুর বোবন্রলাতে 
সোঁমচন্দ্র, মালগনীতে শতানন্দ চন্দঃ দশঘরাঁতে বান্ুল!, 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


শেয়াখালাতে শ্রীধর হাজরা, লাউগাতে রাম দত্ত, পাঁচড়াতে 
চণ্তীদাঁস খা প্রভৃতি বধিকগণ গন্ধ বণিক্সমাজে সর্ধপ্রকারে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিচিত ছিলেন । ধনপতি সওদাগরের নমন্ত্রণ 
পত্র পাইয়া এই সকল বণিকৃ-কুলতিলক সবান্ধবে উজ্জয়িনী 
নগরে সমাগত হইলেন। 

নির্দিষ্ট দিবসে ধনপতি যথান্ীতি শ্রাদ্ধ কার্য সমাপন 
করিয়া সামাক্তিক প্রথা অনুসারে স্বসমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে মাল্য চন্দনে ভূবিত করিতে ইচ্ছ। করিলেন। 
এই মালা চন্দন উপলক্ষে মহা গোলযোগের হৃত্রপাত হইল। 
কারণ ধনপতি চম্পাই নগরের টাদ সগযাগরকে গন্ধবণিক 
সমাজের প্রধান ব্যক্তি স্থির করিয়া সর্বাগ্রে মাল্য চন্দনাদি 
দ্বারা ভাহার সংবদ্ধনা করাতে অন্তান্ত স্থানের বণিকগণ 
আপনাদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞাত বোধ করিলেন। ভাহার' 
সকলেই ধনপতিকে নানা প্রকার ভিরস্কার করিতে লাগিলেন 
এবং ধনপতির অনুপস্থিতি কালে সাহার বুবতী ভার্ধ্যা খুলনা! 
একাকিনী বনমধ্যে ছাঁগচারণে গমন কবিতেন বলিয়া সকলে 
খুলনার চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্কের আরোপ পূর্বক ধনপতিকে 
সমাজচ্যুত করিবার ভয় দেখাইলেন। ধনপতি গৌড় হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া খুল্লনার নিকটে লহনার সপত্বীর প্রতি 
হুর্ব্যবহারের কথা শ্রব্ণ করিয়াছিলেন এবং স্জেন্ত লহনাকে 
২) 


ৃ ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 


ভতনাও ঝরিয়াঁছিলেন। কিন্তু লহনার সেই অন্ঠায় কাধ্যের 
"জন্য পরে যে তাহাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে, এ কথা 
_ তিনি হ্বপ্রেও মনে করেন নাই । এখন তাহার স্বজাতীয়দিগের 
মুখে খুল্লনার চরিত্রে অকারণ কলঙ্কের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি 
ক্ষোভে ঘ্রিয়মাণ হলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
লহনাকে তাঁহার অদুরদর্শিতা ও নির্ববদ্বিতার জন্য পুনরায় 
বংপরোনাস্তি ভত্সন। করিলেন। কিন্তু তখন আর লহনাকে 
ভৎ্সন! করিলে স্বজাতীয়দিগের নিকটে খুল্পনার কলহ্ব- 
মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধনপতি অগত্যা 
পুনরায় স্ভাঙ্থলে গমন করিলেন। তাহাকে দর্শন করিয়া 
সভাঁতে সমবেত কোন রঙ্গ-প্রিয় হরিবংশ আবৃতিচ্ছলে 
সাহাঁকে বিদ্রুপ করিয়া খুল্পনা-চরিত্রে নানা প্রকার দোষারোপ 
করিল 3 কেহব! বামায়ণে বর্শিত সীতাশহরণ এবং সীতাঁর অগ্ি- 
পরীক্ষার উল্লেখ করিয়৷ ধনপতির প্রতি নান! প্রকার সুতীক্ষ 
বাক্যবাণ প্রশ্নোগ করিতে ল্াগিল। 
এই প্রকাবে সভার মধ্যে মহা অশান্তির আবির্ভাব হইল। 
পরে অনেক বাঁদ-ব্তিগার পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্থির করিলেন 
যে, যেরূপ সীত! দেবী, অগ্নিপরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়! আপনার 
চরিত্রের নির্্মলতা প্রমাণ করিয়াছিলেন, খুল্পনাও যদি সেইরূপ 
কোন পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়৷ আপনার চরিত্রের দৌষশৃন্ততার 


৩৭. 


শ্রীম সওদাগর । 


পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে সমবেত 
কুটুম্বগণ নির্তিধাদে ও অবাধে খুল্লনাঁর স্পৃষ্টি অন্ন বাঞ্জনাদি, 
গ্রহণ করিবেন, তীহারা আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন 
না। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ধনপতি ক্ষোভে ও ভয়ে 
অধোব্দন হইলেন $ কিন্ত জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের কোপশাস্তির 
উপায়াস্তর নাই জানিয়া এই অসাধ্য প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। যখন এই প্রস্তাব সেই নির্মলস্থভাব! আদর্শ- 
চরিত্র! ধন্ম-পরায়ণা খুল্পনার কণগোঁচর হইল; তখন তিনি 
প্রফুল্ল চিত্তে পরীক্ষা দিবার জন্ প্রস্তুত হইলেন। তিনি 
প্রথমে স্নান করিয়া গুচি হইলেন, পরে পবিত্র পট বন্ধ 
পরিধানপূর্ববক ভগবতী চণ্তীর পুজীয় প্রবৃত্ত হইলেন। পুজা 
শেষ করিয়া খুল্পনা যখন দেবীকে প্রণাম করেন, দেই সময় 
দেবী ভগবতী অন্ের অলক্ষ্যে তাহার সম্গুখে আবিভূতি 
হইলেন এবং খুল্লনার মস্তক স্পর্শ করিয়! তাহাকে বলিলেন 
“বসে! কোন চিন্তা নাই, আমি সর্ধদা তোঞ্জার নিকটে 
থাকিয়া তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিব। 
তুমি, নির্ভয়ে তোমার কুটুস্থগণের প্রস্তাবিত পরীক্ষা প্রদান 
করিয়া তাহাদের সন্দেহ দূর কর।” এই কথা বলিয়াই 
দেবী অন্তহ্থিতা হইলেন । খুল্পন1 দেবীর বাক্যে আশ্বস্ত হইস্া 
প্রফুল্লচিন্তে সভামধ্যে গমন বৰিলেন। 


২৩৮ 
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এইবার খুল্লনার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে ছুইজন 
পথিকের মস্তকে খুল্লনার লিখিত দুইখানি পত্র স্থাপন পূর্বক 
বহুক্ষণ তাহাদিগকে জ্লমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইল। 
পথিকদ্বয় ব্হুক্ষণ জ্গলমধ্যে থাকিয়াঁও কিছুমাত্র কষ্টবোধ 
করিল না, অনায়াসে ও নুস্থশরীরে জলাশয় হইতে উঠিয়া 
সভামধ্যে আগমন করিল। তাহার পরে, একটা কলস" 
মধ্যে একটা বসাঙ্গুবীয়ক স্থাপনপুর্বক সেই কলসমধ্যে একটা 
ভয়ানক-বিষধর কালসর্পকে রাখা হইল; খুল্পন! অগ্লান বদনে 
সেই কলসের মধ্য হইতে অন্গুরীয়ক উঠাইয়া লইলেন। 
অনন্তর একটা লোহার সাবদ অগ্নিতাপে উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ 
হইলে এক ব্যক্তি সাড়াসী দ্বারা সেই সাবল ধরিয়া! খুল্পনার 
নিকটে গমন করিল, খুক্পনা অবলীলাক্রমে সেই অগ্নিৰৎ 
উত্তপগ্ধ লৌহখণ্ড মুষ্টিতে ধারণ পূর্বক সাতবার মস্তকের 
উপর ঘুরাইয়! দুরে একটা তৃণস্ত,পের উপর নিক্ষেপ করিলেন, 
মহূর্তমধ্যে সেই তৃণস্তুপ জলিয়া উঠিল, কিন্তু উত্তপ্ত সাবল 
পাঁরণ হেতু খুল্লনা কিছুমাত্র কষ্ঠ অন্থভব করিলেন নাঁ। এই 
প্রকার নানারূপ পরীক্ষার পর সকলে খুল্পনাকে জতুগৃহের মধ্যে 
রাখিয়া সেই গৃহে অগ্ি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল। 
আব্লম্থে একটা জতুগৃহ নির্শিত হইল। নান প্রকার দাহ 
পদার্থ দ্বারা সেই গৃহের প্রাচীর, ছাদ ও কবাট নির্মিত হইল। 


শ্রীমন্$ সওদাগর । 


ুল্পনা তগব্তী চণ্ীকে স্মরণ পুর্ব্বক সহান্ত র্নে জতুগৃহের 
নিকটে গমন করিলেন এবং দ্য়ং জরতুগৃহের গ্রাচীরে 
অগ্নি সংযোগপুব্ক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ 
করিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেৰ সহজ রলনা বিস্তার 
করিয়া জতুগৃহের সর্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। অনল 
ভাঁপে জত্ুগৃহ জ্রবীছৃত হইয়া বহিশ্োতের ন্তায় ইতন্ততঃ 
প্রবাহিত হইল, উহার উত্তাপ এত প্রবল হইল যে, কোন 
ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারিল না এমন কি আকাশ 
পথে বিহঙ্গমগণও সেই অগ্রিরাশি অতিক্রম করিতে পাঁরিল 
না। বস্কতঃ ক্ষণকালমধ্যেই সেই জতুগৃহ আনুষ্ত হইল এবং 
তৎপরিবর্তে প্রচণ্ড বৈশ্বানর গগনম্পর্শিনী শিখা বিস্তার পুর্বাক 
সেই স্থানে বিরাজ করিতে লাগিলেন! 

কয়েক দণ্ড পরে অমির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া 
আসিল ; যাহারা অগ্রির উত্তাপ সহা করিতে না পারিয়। দূরে 
পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আবার ধারে ধীরে সেই স্থানে 
সমবেত হইতে লাঁগিল। অৰশেষে সমস্ত অগ্লি নির্বাণ 
হল, কেবল ভন্মস্তুপ দর্শকগণের দৃষ্টিপথের সম্গুখে বিছ্যমান 
রহিল। যতক্ষণ অনু দ্ধ হইতেছিল, ততক্ষণ ধনপভি 
প্রাণাধিকা! প্রিয়তমার মুত্যু আশঙ্কা করিয়৷ রোদন করিতে- 
ছিলেন । কেহই সে সময়ে মনে করে নাই যে, এই দুর্বিষহ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


উত্তাপ স্‌ করিয়া খুল্লনা সেই ভীষণ অগ্রিকুণ্ড মধ্যে অক্গত 
শরীরে জীবিতা থাকিতে পারিবেন । কিন্তু অগ্নি নির্বাপিত 
হইলে সকলে সবিম্ময়ে দর্শন করিল যে, খুক্পনা সহান্ত আস্তে 
সেই 'ভম্মস্তপ হইভে গাশ্রোথান পূর্র্বক ভক্তিভাবে ভগবতী 
চত্তীকে ও সমব্তে গুরুজনগণকে প্রণাম করিলেন। তাহাকে 
দর্শন করিক্া সকলেই সানন্দে জয়ধ্বনি বরিয়! উঠিল। 
যাহারা বড়মন্ত্র করিয়া এই জুগৃহে অগ্রিপরীক্ষার প্রস্তাব 
করিয়াছিল, তাহারা যখ্পরোনাস্তি লঙ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া 
খুলনার নিকটে বারংবার শগমা প্রার্থনা করিল ।, সেই সভায় 
সমবেত ব্যতিদ্দাত্রেই খুলনাকে সামান্য মানবী বলিয়! মনে 
করিতে আর সাঁহন করিল নাঃ তাহার! সকলেই তাহাকে 
দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল এবং নাঁন৷ প্রকার সুমধুর বাক্যে 

তাহার প্রীতি-সম্পাদনের জন্ত সচেষ্ট হইল । 
খুল্লনা! অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া রন্ধনকার্যের যাহ* অবশিষ্ট ছিল তাহা শেষে করিলেন । 
তখন ধনপতির কুটুম্*গণ পরম পরিতোষ সহক!বে ভোজন 
কবিয়া খুল্পনার পাক-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
খুল্লনার স্পৃষ্ট অন্ন বাঞ্জনাি ভোঙ্গনে আপত্তি করা ত দূরের 
কথা, কেহ সে কথা মনে আনিতেও সাহস করিল না। 
ধনপতি হৃষ্ট চিন্তে সমাগত আত্মীয় ও কুটুগ্থগণকে যথাযোগ্য 
5১ 


শমস্ত সওদাগর ! 


খন রত্রাদি উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। তীাহারাও / ধনপতির 
নিকট আশানুরূপ মর্যাদা প্রাণ্ড হইয়া ধন্পতি ও খুষ্লনার 
যশোগান করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

৪ 


অণ্তম পরিচ্ছেদ । 


' বরাজাদেশ। 


পরদিন প্রাতঃকালে ধনপতি বাজ-দর্শন অভিলাঁষে রাঁজ- 
বাঁটাতে গমন করিলেন। রাজাকে উপহার দিবার জন্য ভিনি 
গুড়, সুপারি, তাষুল, শকরা এবং চাপা ও মর্তমান গুভৃতি 
রন্তা লইয়া রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ভিনি এঁ সকল 
উপহার রাঁজার সন্ুখে স্থাপন পূর্বক রাঁজচরণে প্রণাম করিয়া 
একান্তে উপবেশন করিলেন। রাজ! বিক্রমকেশরী পুরাণ 
শ্রবণ করিতেছিলেন। পুরাণপাঠক জ্যৈষ্ত মাসে 
চন্দনদানের মহিমা! কীর্তন করিয়া বলিতেছিলেন যে, ধিনি 
জ্যেষ্ঠ মাসে চন্দন দান করেন, তাহার স্ুক্ৃতির সীমা থাকে ন11 
বিনি জ্যেষ্ঠ মাঁসে শ্বেত নাল্য ও শ্বেত চন্দন ছারা শিব্পুজ। 
করেন, তিনি সপ্তত্বীপ! পৃথিবীর রাজা হইয়। পরম স্মখে 
কাল যাপন করেন; যিনি শিবের মন্দিয়ে শঙ্খধ্বনি করেন, 
মহাদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
করেন। যিনি নাবায়ণের সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর 
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ব্জন করেন, তিনি স্বর্গীয় রথে আরোইপপূর্্ক ন্থুরলোকে 
গমন করেন) 

রাজা, পাঠকের মুখে এই কথ শ্রবণ করিয়া, শঙ্খ ও চন্দনের 
ভাণ্ডারীকে আহ্বান পূর্বক, রাজভাগ্াঁর হইতে শঙ্খ ও চন্দন 
আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । ভাগারী রাজার আদেশে 
অচিরে ভাগারে গমন করিলেন এবং তথ] হইতে বাকল! চন্দন 
নামক এক প্রকার নিরু্ট জাতীয় চন্দন আনয়নপুর্বক রাজার 
সন্মধে স্থাপন করিলেন। বাঁঞ্জা উতকষ্ট চন্দনের পরিবর্তে 
জঘন্য বাকল! চন্দন আনন করিবার কারণ লিজ্ঞাসা করিলে, 
ভাগারী করোষোড়ে বলিলেন, “হে রাজ্ন! ভাগারে এক 
তোলা পরিমিত উত্তম চন্দন নাই $ কাঁরণ পুর্বে যখন 
আপনার রাজ্যের বণিকেরা দরিদ্র ও খাণগ্রস্ত ছিলেন, তখন 
ভাহার| সর্বদা ভীত চিত্তে আপনার আদেশ পালন কবিতেন। 
কিন্ক এখন বণিকেব। ধনকুবের হইয়াছেন, ভাহাব। সম্পত্িশালী 
হইয়] বাণিজ্য ব্যবসায় এক প্রকংর পরিত্যাগ কবিয়াই বসিয়! 
আছেন এবং নান প্রকার ভোগবিলামে সময় অতিবাহিত 
কধিতেছেন। প্রায় বিংখশতি বৎসর অতীত হইল বণিক 
রঘুপতি দত্তের মৃত্যু হইয়াছে; তিনি পুর্বে তরী পুর্ণ 
করিয়া চন্দন আনয়ন কত্রিতেন। বর্তমান কালের বণিকগণ 
স্ব স্ব আল্য় পরিত্যাগ পূর্বক বিদেশে যাইতে সম্মত নছেন 
8৪8 
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* 
বলিয়া! ভাগারে অনেক দ্রব্যেরই অভাব হইয়াছে । এখন রাজ 
ভীগারে নীলকান্ত মণি, নাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রত্ব 
আর নাঁই। চামর সকল অত্যন্ত পুরাতন হওয়াতে নষ্ট 
হইয়! গিয়াছে । লবঙ্গ অভাবে গজশালাতে গজ; সৈন্ধবের 
অভাবে অশ্বশালায় শশ্বদকল প্রত্যহই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে । শঙ্খের এব্ূ্‌প অভাব হইয়াছে যে, পুজার সময় 
শঙ্ঘধ্বনি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
বুম্ধীরা! শঙ্খধারণের ইচ্ছাসত্থেও শঙ্ধের অভাবে পিত্বলের 
অলঙ্কার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । হে রাজন, যদি পুনরা 
বাঁজভাগ্ার এ সকল দ্রব্যে পূর্ণ করিবার বাসন! থাকে, তাহা 
হইলে ধনপতি দত্তকে বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরণ করুন ।” 
ধনপত্তি ভাগারীর কথ শ্রবণ করিয়া করযোড়ে রাজাকে 
বলিলেন “মহারাজ ! আমাকে ক্ষমা করুন » দক্ষিণকূলে 
বাণিজ্য করিবার জন্ত অন্ত কোন বণিকৃকে আদেশ করুন| 
হে রাজন! আমর! পুক্বঘানুক্রমে যে সকল তরণী লইয় 
জলপথে বাঁণিজ্যার্থ গমন কবিতাঁম, সেই সকল তরণী এক্ষণে 
জী হইয়া! ত্রমবার জলমধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে । আমি সেই 
সকল জীর্ণ তুরণী লইয়া কিরূপে সমুদ্রে গমন করিব ?” 
ধনপতির বাক্য শ্রধণ করিয়া রাজার সভানদূগণ তাহাকে 
সমুদ্রযাজীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে নিব্লেখ করিলেন। 


৪৫. 


মস্ত সওদগিবু। 


রাঁজ| বিক্রমকেশরী তখনও মৌনভাব অব্লন্থন করিয়! 
বহিয়াছেন দর্শন করিয়া ধনপতি পুনরায় করযোড়ে বলিলেন 
“হে অবনীপতি, আমি যে সময়ে গৌড় নগরে অবস্থান করিতে- 
ছিলাম, সে সময়ে আমার প্রথমা পত্রী লুহনা সপত্বী-বিদ্বেষের 
ব্শবন্তিনী হইয়। খুল্পনাকে কিরূপ কষ্ট দিয়া ছিল, ভাহা আপনি 
সবিশেষ অবগত আছেন । আমি সেই সপত্বী-বিদছেষের কথা 
ল্মরণ করিয়া বিদেশে গমন কাঁরতে ভয় পাঁইতেছি। হে নরনাঁথ ! 
আপনি এবার সিংহল দেশে অন্ত কোন বণিকৃকে প্রেরণ করুন।” 
ধনপতির কথায় রাজার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতেছে 
ও তীহার লোচন্ঘয় ক্রোধে আরক্তিম হইতেছে 
দেখিয়া, ধনপতি অগত্যা দুঃখিত মনে, রাজার আদেশ পালন 
করিতে সম্মত হইলেন। তখন বাজার মুখে আনন্দের চিহ্ 
প্রকটিত হইল। তিনি ধনপতিকে আপনার পরিচ্ছদ, 
অশ্ব ও নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিলেন এবং বাণিজ্য 
করিবার জন্য একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিয়। 
সহর্ধে ধনপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার আদেশে ভাগারী 
সভাস্থলে একলক্ষ শ্বর্ণ মুদ্রা আনয়নপুর্বক ধনপতির হন্ডে 
অর্পণ করিলেন । ধনপতি রাঁজচরণে প্রণাম করিয়া এবং সভাস্থ 
সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়! রাজার (নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ পৃর্বক স্বীয় আবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 


* ৪৬ 
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অভিজ্ঞান পত্র । 

বাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধন্পতি সিংহলে 
গমনের উদ্যোগ করিবার জন্ত স্বগ্রহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তাহার স্বকীয় আবাসে উপস্থিত হইবার পূর্বেই ধনপতির 
সিংহলযান্ার সংবাদ নগরের নানা স্থানে প্রচারিত হওয়ায় 
লহনাও এই সংবাদ শ্রবণ করিরাছিলেন। ধনপতি গৌড় 
নগর হইতে প্রত্যাগমন করত, খুঙ্লনার সহিত লহনার 
ুর্ব্যবহারের কথ শ্রবণ করিয়া, লহনার প্রতি বিরক্ত হুইয়া- 
ছিলেন এবং খুল্লনাঁর প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। 
বিশেষতঃ খুল্পনার অগ্নিপরাক্ষার দিনে সভামধ্যে আত্মীয় 
কুটুহ্থ সমাজে তাহাকে ধে অগ্রতিভ এবং হতমান হইতে 
হইয়াছিল, লহনাই তাহার একমাত্র কারণ ॥ এ কথা! যখনই 
ধনপতির মনে উদিত হইত, তখনই তিনি ক্ষোভে ও ক্রোধে 
আত্মবিস্বত হইতেন। সেদিন খুল্পনা অগ্নিপরাক্ষায় উততীর্ণ হইয়া 
স্বামীর পূর্র্ব গৌবব রক্ষা ও পতিকুল উজ্জল করিম্নাছিলেন। 
ধনপতি সেইজন্য খুলনার প্রতি একাস্ত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। 
বল বাহুল্য যে, খুক্পনার প্রতি ধনপতির সাহুরাগ ব্যবহার দর্শন 
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করিয়া লহনার হৃদয়ে দারুণ বিরক্তি ও বিদ্বেষের সধ্শার হইত। 
কিন্ত তিনি তাহার কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ করিতেন 
না। এক্ষণে স্বামী বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমন করিবেন শুনিয় 
লহনার মনে আনন্দের উদ্রেক হইল । তিনি মনে করিলেন, 
আমার "স্বামী গৃহবাসী হইয়াও আমার-পক্ষে প্রবাসী হইয়া 
ছেন। আমার স্পত্বীই এখন স্বামীর হৃদয় এবং সংসারের 
কর্তত্ব অধিকার করিয়া! বসিয়া আছে। ন্ুুতরাং এখন যদি 
আমার স্বামী কিছু দিনের জন্য বিদেশে গমন করেন; তাহা 
হইলে বড়ই ভাল হয়। কারণ আমি এখন সধব! হইয়াও 
পতির আদরে বঞ্চিতা হইরা বিধবার সমান তইয়াছি ₹ এখন 
যদি খুল্লনা! পতির বিরহ্যন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য হর, তাহা 
হইলে আমার অভীষ্ট পু হয়, সন্দেহ নাই । রাজা বিক্রম 
কেশরী এ সময়ে আমার স্বামীকে বিদেশ-গমনের আদেশ 
প্রদান করিয়া আমার পক্ষে পরম বন্ধুর সায় কার্ধ্য করিয়া" 
ছন। বাজ! বিক্রমকেশবী দীর্ঘাযুঃ লাভ করুন। 

ধনপতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সাধবী খুল্লনা, শ্বামীর পাদ 
প্রক্ষা'লনের জন্ত স্ুণীতল বারি লইয়া স্বামীর নিকট গমন 
করিলেন এবং তাহার বিরস বদন দর্শন করিয়া বিষাদের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তথন ধন্পতি সবিষাঁদে রাঁজীর আদেশ- 


বাক্য খুল্লনাকে শ্রবণ করাইলেন। 
৪৮ রী 
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স্বামীর মুখে তাহার সিংহলশযাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া খুল্লনার 
বোধ হইল যেন তাহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল । কিন্ত 
তিনি স্বামীর নিকটে আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া 
তাহাকে প্রবোধ দিবার 'জন্ত বলিলেন, চন্দন, শঙ্খ প্রভৃণ্ত 
আনন করিবার জন্ত সিংহলে গমন করিবার প্রয়োজন কি? 
আমাদের গৃহে চন্দন, শঙ্খ, নীলকাস্ত মণি, মাণিকা, প্রবাল 
প্রভৃতি যে সকল মহার্ঘ দ্রব্য আছে, তাহাই আপনি বাঁজভবনে 
প্রেরণ করিয়া বাজার অভাব মোচন করুন এবং স্থে নিজগৃহে 
অবস্থান করুন। আমি আপনাকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, 
অনস্ত যোজন বিস্তৃত সাগরে আপনি তরণী লইয়া গমন করি- 
বেন ন।॥। সাগরের লবণাক্ত জলের বাধুতে লোকের প্রাণ নষ্ট 
হর়। শুনিয়াছি সাগরের জলে মকর কুস্তীর প্রভৃতি ভীষণ 
জলজন্ত এবং লাগরকুলে অরণ্যে তয়ানকদর্শন শাদ্িলচর 
বিচরণ করে। আমি পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, 
ঘে সিংহল দেশে গমন করে, ০স অত্যন্ত ক্লেশ পায় । শুনিয্নাছি 
সিংহলের রাজা অত্যন্ত ছুর্বৃত্ত এবং পরপীড়ক। কেহ 
তাহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে তিনি নানা ছলে তাহান্র 
সর্বস্থ হরণ করিয়া লয়েন। খুল্পনা এইরূপ নানা প্রকার 
বাক্যে স্বামীকে সিংহলগমনে ক্ষান্ত করিবার জন্ত চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন । 


(খ) 


জ্রীমস্ত সও্দাগর । 


লহন। খন সহচরীমুখে শ্রবণ করিলেন যে খুক্লন! ধনপতিকে 
সাগরপারে গমন করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন তাহার 
এই ভয় হইল, যদি ধনপতি খুল্পনার অনুরোধে সিংহলে যাইতে 
স্মসম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
খুল্লনার নিকট হইতে ধনপতিকে দুরে রাখাই এখন লহনার 
একমাত্র অভিপ্রায় ॥ সেই জন্ত তিনি যখন স্বামীর মুখে 
লিংহল-গমনের বার্তী শ্রবণ করিলেন, তখন মৌথিক হুঃখ 
প্রকাশ করিয়! স্বামীর চিন্তহরণের চেষ্টা করিলেন এবং বলি- 
লেন, প্রাজার অপ্রীতিকর কোন কার্ধ্য করাই কর্তব্য নহে। 
আপনি রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়! দিংহলে গমন করুন, 
কিন্ত তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বিলম্ব করিবেন না। 
আমি আপনাকে আব কি বুঝাইব ? ক্রয় বিক্রয় দ্বারাই ধন 
উপাঞ্জন হইয়া থাকে, ইহা আপনি সৰিশেষ অবগত আছেন । 
সঞ্চিত অর্থ যতই প্রচুর হউক না কেন, উহা ব্যয় করিলে 
কতদিন থাকে ? বদি আয় না থাকে, নদীসৈকতের বাঁলুকা- 
কণার স্তায় অসংখ্য অর্থ থাকিলেও তাহা শেষ হইয়! যাঁয়। 
" লহনার মুখে এই প্রকার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধনপতি মনে মনে হান্ত করিয়া খুলনার সমীপে গমন 
করিলেন । খুল্লনা হ্বামীকে একান্তে লইয়! লজ্জা-বিনঅ বদনে 
ধীরে ধীরে, বলিলেন “আপনি বিদেশে গ্রমন করিতেছেন, 
৪০ | 


রর অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


সে দেশে আপনাকে কতদিন থাকিতে হইবে, তাহাঁরও কোনি 
স্থিরতা নাই ; অতি দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবারও সম্ভীবনা। 
দেশে অনেকেই শত্র আছে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি, পরে 
আমার পুত্র অথবা কন্তা। ভূমিষ্ঠ হইলে শক্ররা পুনরায় আমার 
বৃথা কলঙ্ক ঘোষণা করিতে পারে। আপনি সিংহল হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে আমাকে হয় ত পুনরায় পরীক্ষা দিধার 
জন্ত তাহার অনুরোধ করিবে 1” 

খুলনার কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি কি্নৎকাল মৌন হইয়া 
রহিলেন। পৰে তিনি একখানি পত্র লিখিয়৷ খুল্লনার হস্তে 
প্রদান করিলেন এবং বলিলেন “এই পত্র তোমার নিকটে 
থাকিলে কেহই তোমার নিম্শল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে 
পাঁরিবে 71” তিনি সেই পত্রে লিখিলেন ফে, যখন খু্লীনা 
ছয়মাস গর্ভবতী সেই সময় ধনপতি রাজার আদেশে সিংহলে 
বাণিজ্য করিতে গমন করেন । অধিকস্ত এ পত্রে খুল্লনার প্রতি 
এরূপও অনুরোধ রহিল যে, যদি খুল্লনার গর্ভে কন্ঠ! জন্মগ্রহণ 
করে, ভাহা লইলে সেই কল্ঠার নাম শশিকল! রাখিতে হইবে 
এবং পরে সৎপান্রে তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে । আর 
বদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের নাম শ্রামস্ত 
অথব! শ্রীপতি রাখিতে হইবে এবং তাহার বিদ্াশিক্ষার 
সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই পুজজ বড় হইলে, তাহাকে 


৫১ 


শ্লীমস্ত সওদাগর । 


? 

সিংহলে বাণিজ্য করিবার জন্ক প্রেরণ করিবে। যদি 
ধনপতি সিংহল হইতে বার বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন ন' 
করেন, তাহ! হইলে তাহার পুত্রকে পিতাঁর অনুসন্ধানে সিংহলে 
প্রেরণ কৰিবে। এইরূপ মর্খের এক পত্র লিখিয়া ধনপতি সেই 
পত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং খুল্লনার হস্তে পত্র সমর্পণ পূর্বক 
শুভ লগ্ন স্থির করিবার কম্ত দৈবজ্জের অন্বেষণে ভূত্যকে 
প্রেরণ কৰিলেন। 


৫১ 


নবম পরিচ্ছেদ । 


আয়োজন ॥ 


বথাঁপময়ে ধনপতির ভৃত্য একজন দৈবজ্ঞকে সমভি- 
ব্যাহাবে লইয়া প্রস্তর নিকটে উপস্থিত হইলে, ধনপতি সেই 
গণককে সিংহল যাত্রার গন্ত শুভ দিন নির্দেশ করিতে অনু 
বোধ করিলেন । » গণক কিছ়ুৎ্গ্ষণ গণনা করিয়া বলিলেন 
“আপাততঃ কিছুকাঁপ যাঁত্রিক শুভদিন দেখিতে পাইতেছি 
নাঁ। এখন যাত্রা নী করাই আমার মতে সঙ্গত 1” দৈবজ্জের 
কথায্ন ধনপতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে বিদায় করিলেন 
এবং যেদিন হউক এক দিন গোধুলি লগ্নে যাত্রা করিতে কৃত- 
সঙ্কন্প হইলেন। পূর্বেই কশ্িত হইয়াছে যে, ধনপতির তরণী- 
সমূহ জলে নিমজ্জিত ছিল। ধন্পতি সেই সকল তরণীকে 
পুনরায় ভাসাইবার জন্ত ছুইজন ন্মুদক্ষ ডুবুরী লইয়া ভ্রমরারি 
ঘাটে গমন কর্রিলেন। ছুই জন্‌ ডুবুরী জলমধ্য হইতে 
“মধুকর” "ছুর্গীবর” "গুমাবেকী” - “শঙ্খশুল” “চন্্রপাল” 
“ছোটিমুটি* ও “নটিশালা" নামক সাত খাঁনি তরুণীকে তীরে 


প্রীমস্ত সওদাগর । 


উত্তোলন করিল এবং মোম ও ধুন! প্রভৃতির সাহায্যে 
তাঁহাদের জীর্ণ সংস্কার করিল। তরণীগুলি জলে ভাঁসাইম! 
ধনপতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ভাগার হইতে 
প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিলেন। তিনি সিংহলের পথে বন্দরসমূহে 
এবং সিংহলে বিক্রয়ার্থ ও বিনিময়ের জ্ন্ত নানা! প্রকার দ্রব্য 


সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে 


সাধারণতঃ এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্ঠ দ্রব্য গ্রহণ করিতেন ? 
ধনপতি কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কোন্‌ দ্রবা পাইবার আশা 
করিয়াছিলেন, তাহা কবিকন্ছণকৃত নিয়লিখিত কবিতায় 


বিবৃত হইয়ছে $-- ৃ 
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাৰ 
নারিকেল বদলে শঙ্ব 
বিডঙ্বা বদলে লবঙ্গ পাব 
শুঁঠের বদলে টহ্ক | 
পতিঙ্গ বদলে + মাতঙ্গ পাৰ 
পায়র! বদলে শুরা, 
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গাছ কল বদলে জায়ফল পাৰ 
ব্হড়ার বদলে গুয়। 


পাটশণ বদলে ধবল চাঁমর পাব 
কতের বদলে নীল', 


নবম পরিচ্ছেদ ॥ 


লবণ বদলে সৈষ্কব পাব . 
জৌয়ানী বদলে জীর! 

আকন বদলে সাতঙ্্র পাব 
হরিতাল বদলে হীয়া 

চয়ের বুদলে চন্দন পাব 

ধৃতির বদলে গড়া 
ভকৃতি বদলে মুকুতা পাৰ 

ভেড়ার বদলে ঘড়া ৷” 


ধনপতি বাণিজ্যের জন্য মাষকলায়, মন্থুর, তগ্ুল, বরবটী, 
ছোলা, তৈল, গ্বত্, গোধূন, সর্ধপ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য ক্রয় 
করিয়া! তরণী সকল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। পুর্ববে গণক 
গণনা! করিয়া! বলিয়াছিলেন যে» আপাততঃ কিছুদিনের মধ্যে 
বিদেশে যাত্রা করিবার উপযোগী শুভলগ্ন নাই ॥ কিন্তু ধনপতি 
সে কথায় কর্ণপাত ন! কৰি আপনার ইচ্ছামত দিনে 
যাজ্ার সময় স্থির করিলেন, স্বামী শুভ দিনের জন্ত অপেক্ষা 
ন৷ কৰিয়াইি সিংহল যাত্রার জন্ত আয়োজন করিতেছেন শুনিয়া 
খুল্লনা মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং পাছে বিদেশে 
স্বামী কোন বিপদে পতিত হয়েন, সেই ভকয্ষে তিনি চণ্তীর 
পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চত্তী খুল্লনার স্তবে সম্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। 


$ 
৫ ৫ 


মস্ত সওদাগর । 


খুলনাকে পুজায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া লহন! ত্বরিত 
গমনে ধনপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে একান্তে 
আহ্বান পূর্বক বলিলেন, প্খুল্লনা প্রতি মঙ্গলবারে কোন 
ডাকিনীর পূজা করে। সেন্বপ পূজাপন্ধতি কেহ কখনও 
দর্শন করে নাই। ভাহার কার্য দর্শন করিয়৷ প্রতিবেশীর! 
নান। প্রকার অপ্রিয় কথার আলোচনা! করে। জানিন! 
খুল্লনার মনোগত অভিপ্রায় কি ঃ হয়ত মে আমারই অশুভ 
কামনা করিয়া! ডাঁকিনীর পৃঙ্া করে । আপনি হ্বম্নং অন্ত- 
রাল হইতে তাহার পুজার প্রক্রিয়া দর্শন করিলেই জানিতে 
পারিবেন যে, আমি মিথ্যা কথ! কৃহিতেছি' কি সত্য কথা৷ 
কহিতেছি।* 

লহনার কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি পুনরায় ত্বগৃহে 'প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । পুর্বেই উজ্জ হইয়াছে যে, দেবী ভগব্ভী 
পৃথিবীতে আপনার পুজার প্রচার করিবার জন্তই খুল্পনাকে 
উপলক্ষ ম্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন খুল্পন। কাঁননমধ্যে 
দেববালাগণের নিকটে চণ্তীর পুজার নূতন পদ্ধতি শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। তৎকাল-প্রচলিত দেবপুজার সহিত খুল্লনার 
অন্ঠিত পূজার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। ধনপতি লহ- 
নার কথায় যৎপরোনান্তি জুদ্ধ হইয়! অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক 
একেবারে খুঞ্পনাঁর পৃজাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর 


নবম পরিচ্ছেদ । 
নি 


উদ্োগ্তে স্থাপিত ঘট উল্লজ্বন পূর্ববক খুর্লনার নিকটে গমন 
করিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 
ধনপতি ক্রোধভরে বলিলেন *খুল্লনা। তুমি এ কোন্‌ দেবতার 
পূজা কৰিতেছ ১ যদ্দি রাজ! তোমাব্র এই বিচিত্র পূজার 
কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, 
জ্ঞাতি বন্ধুর! জানিতে পারিলে পুনরায় আমাকে পরিত্যাগ 
করিবেন। হুমি ভালরূপই অবগত আছ ষে, আমি কখন 
স্ত্রী দেবতার পুজা করি না।” 
স্বামীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া খুলনা ভগবতী 
চস্তীর ক্রোধের আশঙ্কা করিয়। সবিনয়ে করযোড়ে স্বামীকে 
বলিলেন “আপনি প্রবাসে গমন করিতেছেন, সেই জন্ত আমি 
আপনার কল্যাণ কামন1 করিয়া ভগবতীর পৃজী কবিতেছি | 
আপনি শান্্জ্ঞ, আপনাকে আমি কি বুঝাইব? আপনি ত 
জানেন যে দেবী ভগবতীর পুজা করিয়! ভ্রেতাবুগে রামচন্দ্র 
২শ দশাননকে সংহার কাঁপ্রয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া" 
ছিলেন, দ্বাপর যুগে দেবকী ভগবতীর পুজা করিয়া কংসের 
কোঁপানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আমি সেই ভগব্তীরই 
পুভ1 করিতেছি ।” 
ক্রোধোন্মস্ত ধনপতি খুল্লনার কথায় কর্ণপাত না করিয়' 
পধাঁধাঁতে দেবীর ঘট ভগ্জ করিয়! গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। 


৫৭ 


শীমন্ত সওদাগর । 


£ 

দেবী ভগবতী অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্বক বনপতির কথ৷ 
শবণ করিয়। ও তাহার কার্য্য দরশনি করিয়া অত্যন্ত তুদ্ধ হই 
লেন। দেবী ভগবর্তী তাহার সখী পদ্মাবতীকে নিকটে আহ্বান 
পূর্বক বলিলেন “ধনপতি আমার যেরূপ অবমাননা! করিল, 
আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। " তুমি অবিলম্বে প্রেত 
পিশাচ প্রস্থতি ভূতযোনিদিগকে আদেশ কর, তাহারা যেন 
ধনপতির নৌকা লুগন করিয়৷ তরণীগুলি জলে নিমজ্জিত 
করিয়া দেয় এবং অবিলম্বে যেন পনপত্ির ছিন্ন মস্তক 
শানিয়া মামাকে উপহার দেয়। ধনপতি মহাদেবের পরম 
ভল্ত সত্য কিন্তু যখন সে আমার অবমাঁননা' করিষাছে, তখন 
আর তাহার রক্ষা নাই। তাহার কারো আমাকে দেব 
সমাজে লজ্জিত হইতে হইল ।* 

ভগবতীব কথ শ্রবণ কারয়' পদ্মাবতী কহিলেন “দেবি ! 
আপনি আম্মবিস্থত হইগরাছেন। আপনার পুজার প্রচার 
করিবার জন্যই আপনি বভুমাল: বিদ্যাধরীকে খুল্লনা- 
রূপে প্রথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, মালাধর নামক 
বিদ্তাধরকে পৃথিবীতে প্রেরণ পূর্বক খুল্লনার গর্ভে বাঁস 
করাইতেছেন। আপনি শান্ত হউন, আঁমি ধনপতিকে 
বিস্তর দুঃখ দিয়া অবণেবে তাহা ছ্ারাই আপনার পুজা 
করাইব; আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। যদি আপনি 
৫৮. 


নবম পরিচ্ছেদ । 


তাহার প্র বিনাশ করেন তাহা হইলে আপনার উদদেশ্ত 
ব্যর্থ হইবে 1” 

এদিকে স্বামীর অন্ঠায়' আচরণ দর্শন করিয়া পতিব্রত 
খুল্লনা অত্ন্ত ভীতা হইয়া সসন্রমে পুনরায় দেবীর ঘট স্থাপন 
করিলেন এবং নানাবিধ উপচারে দেবীর পুজা করিয়া! তাহার 
সন্তোষ উৎপাদনের জন্ত নানাপ্রকার স্তব স্তুতি করেতে লাগি- 
লেন। ভক্তবৎসল! দেবী ভগবতী খুল্লনার স্তবে তুষ্ট হইয়া 
ধনপতির অপরাধ ক্ষম1 করিলেন এবং খুষ্ধনাকে অভয় প্রদান 
করিলেন । 


৫৭ 


দশম পরিচ্ছেদ । 


সিংহলের পথে । 


ধনপতি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক রাজপথে উপস্থিত হইলে 
নানাবিধ অণ্ডভকর লক্ষণ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
তিনি যে সময়ে গৃহের করণ অতিক্রম করিয়া রাজপথে 
পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাহার পর্দাঙ্থুলিতে উচোট 
লাগিল; তাহার উত্তরীয় বস্ত্র একটা সিয়াঁুল কণ্টকে 
বাধিয়াী গেল যাত্রার সময়ে দীড় কাক ও চিল তাহার 
মাথার উপর উড়িতে লাগিল। কাঠুরিয়ারা কাষ্ঠভার মস্তকে 
লইয়৷ তাহার সন্মুখ দিয়া গমন করিল, সন্নিহিত বৃক্ষের 
শু শাখাঁতে বসিয়া একটা কোঁকিল বারংবার ধ্বনি 
করিতে লাঁগিল 5 সন্্যাসিনীরা ভিক্ষার্থ তাহার সম্মুখে ভ্রমণ 
কন্সিতে লাগিল; তাহার সম্মুখস্থ পথিমধ্যে তৈলবিক্রেতার। 
তৈল বিক্রয় করিবার জন্ ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার বাম দিক্‌ 
দিয়া একটা ভূজঙগম ও দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া একটা শুগাল চলিয় 
গেল । ফলত ভৎকালে যে সকল বস্তকে লোকে যাত্রাবিত্রকর 
বলিয়া! মনে ₹ুরিত, ধনপতি ততৎস্মন্তই দর্শন করিলেন। কিন্ত 


দমশ পরিচ্ছেদ ।. 


তিনি এ সকল ছুলক্ষণে জ্ক্ষেপ না করিয়! ভ্রমরাঁর ঘাটে গমন 
করিলেন । প্নধুকর” নামক তরণী তাহার নিজ ব্যবহারের জন্য 
পূর্বাবধি নির্দিষ্ট এবং সুসজ্জিত ছিল, তিনি হৃষ্চিত্তে সেই 
তরণীতে আরোহণ করিলেন। 

নাবিকের1 নৌকা' ছাড়িয়া দিল। নৌকা অজয়নদ 
দিয়া প্রথমে )ইন্দ্রাণী নামক গ্রামে গমন করিল। তথায় 
ধনপতি ইন্ত্রদেবের পুজ| করিয়া! নাবিকগণকে ভ্রতবেগে তরণী- 
চাঁলন! করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার 
নৌকা দক্ষিণে ভাগ সিংহের ঘাট ও বামদিকে মাটিয়ারি গ্রাম 
রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । নৌকা কিছুক্ষণ পরে 'চণ্তী- 
গাছা৷ ও বেলনপুর বা ধলনপুর অতিক্রম করিল। অনন্তর 
নৌকা! পূর্বস্থলী পার হইয়৷ নবদ্ধীপে উপস্থিত হইল ॥ ধনপতি 
কোথাও বা রন্ধনাদ করিয়া ভোজন করিতেন, আবার 
কোথাও বাঁ দধি, খণ্ড, কর্দলী প্রভৃতি ভোজন করিয়া জঠর- 
জাল! নিবারণ করিতেন। এবদ্ীপ অতিক্রম করিয়া ধনপতি 
সমুদ্রগড়, মৃজীপুর, আন্মুয়! গ্রভৃতি জনপদ অতিক্রম পূর্বক 
দক্ষিণাভিযুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন বামদিকে শাস্তিপুর ও 
দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া রাখিয়! তরণী উলা নগরের সন্নিহিত হইল। 
ধনপতি কোথাও কালবিলম্ব না করিয়া দিবারাত্র গমন 
করিতে লাগিলেন! উলার পর তিনি মহেশপুর, ফুলিয়া, 


৬১ 


শ্রীমস্ত সওদাগর]! 


হালিসহর, জ্রিবেণী প্রভৃতি সুপ্রসি্ধ নগর সকল অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন। ভ্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই একাংশ, লক্ষ লক্ষ 
যাত্রীর কলরবে ত্রিবেণীর ঘাট সর্ববদ। মুখরিত। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইভে সহম্র সহত্ব বণিক সপ্তগ্রামে 
বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন, কিন্ত, সপ্তগ্রামের বণিকের। 
স্ব স্ব গৃহে বসিয়াই বাণিজ্য করিতেন, তাহাদিগকে কখনও 
বিদেশে গমন করিতে হইত না॥ ধনপতি সেই মহান্গর 
সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক বামদিকে গরিফা; জ্গদ্দাল 
দক্ষিণ দিকে গোন্দলপাড়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
ধনপতি সমুদ্রে গমন করিতে ছিলেন, তথায় সুমিষ্ট নির্খবল পানী 
জল পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া তিনি ত্রিবেণী পার হইয়াই 
নৌকায় সুমিষ্ট জল সংগ্রহ কৰিয়া লইলেন। অনন্তর 
আরও কয়েকটি নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়। ধনপতি বৈস্ত- 
বাটীর নিমাইভীর্ঘের ঘাটে উপনীত হইলেন। এইবপ প্রবাদ 
আছে যে, এই ঘাটের উপর একটা নিশ্ বৃক্ষে জবাকুল 
কিয়া ছিল । অনস্তর ধনপতি দক্ষিণ দিকে মাহেশ, বামদিকে 
খড়দহ, দক্ষিণ দিকে কোন্নগর, কোতরঙ্গ; চিত্রপুর ও সালিখা 
এবং বাম দিকে কলিকাতা রাখিয়! সন্ধ্যার সমছে বেতড় গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। বেতড় হইতে পশ্চিমদিকে হিজলীর পথ 
চলিয়া পিছে । ধূন্পতি বেতড় হইতে বাঁলুঘাট ও তথ 
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হইতে কালীঘাট গমন করিলেন। বেঙড় নামক স্থানে তিনি 
রাজহংস ও পারাবত ক্রয় করিয়! লইলেন। কালীঘাঁট হইতে 
ধনপতি বাঁনদিকে নাচনঘাটা, বৈষ্ণববাট! ও দাক্ষণে বারাঁশত 
গ্রাম রাখিয়। ছভোগে উপস্থিত হইলেন । 


এইরূপে ধনপতি খু জনপদ, নগর, গ্রাম, বন্দর প্রতৃতি 
অতিক্রম করিয়! মগরা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন । ম্গর! 
অতি ভীষণ স্থান, তথায় অনন্ত বারিরাশি নিয়ত বিক্ষুব্ধ হইসা 
উচ্চতালবৃক্ষমম তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিত। ধনপতি বহুদূর 
হইতে মগবার জলকল্লোল শুনিতে পাইলেন। দুর হইতে 
আষাঢ় মাসের 'মেঘগঞ্জনের স্তায় গুরু গম্ভীর গর্জন শ্রবণ 
করিয়! ধনপতি বুঝিতে পাঁরিলেন যে, তিন সাগর-সঙ্গমের 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি নাবিকদিগকে অতি 
সাবধানে তবণী চালন। করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । 

এদিকে দেবী ভগবতী ধনপতিকে মগরায় প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া সখী পদ্মাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া মগরাতে বিষম 
ঝঞ্চাবাত স্থষ্টি করিলেন। চতুর্দিক্‌ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, 
ঘন ঘন মেঘগর্জন ও অশরনিপাত হইতে লাগিল ; প্রবল বেগে 
পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ 
হইতে লাগিল যে, জল ও স্থলের পার্থকা রহিল না । ঘন ঘন 
বজ্জধবনিতে সকলের কর্ণ বধির হইয়া গেল? নিবিড় কুষ্ণবণ 
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রা 

মেঘে চতুদ্দিক আচ্ছন্ন হওয়াতে এত অঞ্ধকার হইল যে, কেহই 
সময় নিরূপণ করিতে পাব্িল না, দিবস কি রজনী তাহা কেহই 
স্বির করিতে পারিল না। এই ভগ্মানক ছুর্য্যোগের উপর 
আবার শিলাবুষ্টি আরন্ত হইল । ঝড়ের বেগে ধনপতির 
নৌকার আচ্ছাদন কোথায় উড়িয়া! গেল। ঠাহার নৌকা” 
সমূহ জলে পরিপুর্ণ হইল। এক একটা প্রকাণ্ড তরজ আসিয়া 
নৌকাঁগুলিকে যেন তৃণের স্তায় আন্দোলিত করিতে লাগিল। 
সেই ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি দেখিয়া! ধনপতির ও তাহার অনুচর- 
গণের মনে হইল, বুঝি পৃথিবীর যাবতীয় নদন্দী মগরায় একত্র 
হইয়। প্ররুতিদ্বীর চিভ্তবিনৌদনের জন্ত তাগুব নৃত্য 
করিতেছে । অবশেষে দেবীর আদেশে মারুতি ধনপতির 
ছয়খানি নৌকাকে মগরার অতল জল মধ্যে নিমজ্জিত করিলেন, 
কেবল “মধুকর* নামক নৌকাখানি রক্ষণ পাইল + ধনপতি স্বয়ং 
উর নৌকাতে ছিলেন, সুতরাং তিনিও রক্ষা পাইলেন । 


ধনপতি মহাদেবের উপাসক' ছিলেন। পাছে মহাদেব 
বিরক্ত ভয়েন, এই আশঙ্কায় দেবী চণ্ডী ধনপতিকে বিনাশ 
করিলেন ন। দেবীর ক্কপায় তিনি রক্ষ! পাইয়। সমুদ্রপথে 
দক্ষিণীভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ঝড় বৃষ্টি দূর হইলে 
ধনপতি সন্কেতমাধব নামক স্থানে লুবর্ণময় মহাদেবের পুজা 
করিয়। মদনুমন্পঃ বীরথানাঃ কলাহাটী, ধুলিগ্রাম। জঅঙ্গারপুর 
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প্রভৃতি স্থান অতিক্রম পূর্বক বিংশতি দিবসে. দ্রাবিড় রাজ্যে 
প্রবেশ করিলেন। দ্রাবিড় বাঁজোর অন্তর্গত জগর্াথক্ষেত্র 
এক দিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া! ধনপতি ভগবান জপনাখের পুজ! 
করিলেন এবং তাহার গসাদ ভক্ষণ করিয়। আপনাকে ধন্ 
মনে করিলেন। অন্তর তিনি জগবাথক্ষেত্র হইতে চিল্ক! 
হুদ, চুলীডিঙ্গা অতিক্রম পূর্বক বাঁলিঘাটা, রাসপুর প্রভৃতি 
জনপদে গমন করিলেন। তথা! হইতে আরও অগ্রসর হইয়া 
তিনি ফিরাঙ্গীর দেশে উপস্থিত হইলেন। ফিরাঙ্গীরা 
জলদস্থ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তরণীলুঠনভয়ে ধন্পতি রাত্রি- 
কালে অতি গোপনে ভাহাদ্দের অধিকার অতিক্রম করিয়া! 
প্রস্থান করিলেন । 

ফিরাঙ্গীর দেশ হইতে ধনপতির নৌকা চিঙ্গড়িদহে উপস্থিত 
হইল $ এ দহে লক্ষ লক্ষ চিঙ্গড়ি মত্ত দিবারাত্র সম্তরণ করিত। 
তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগস্থিত শুগু দর্শন করিয়া! ধনপতির 
তাহা সুদীর্ঘ তৃণ বলি ভ্রম হইল। "মধুকরের* কর্ণধার অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান্‌ ছিল $ সে জানিত ঘে এই সকল দহের মধ্য দিয়া গমন- 
কালে নান প্রকার বিদ্ব স্তপস্থিত হইবে । নাবিক সেই দ্বহে গুড় 
ও তগুল নিক্ষেপ করিলে চিঙ্গড়ি মত্স্তগণ তাহাই ভক্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল? ইত্যবসরে ধনপতির নৌকা চিঙ্গড়িদহ পানু 
হইয়া কর্কটদহে উপস্থিত হইল। 
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কর্কট দহে বিরাটকায় কর্কটগণ নৌকার চতুদ্দিক্‌ এরূপ 
ভাবে পরিবেনৈ করিয়া ফেলিল যে, নৌকার গতিরোধ হইল । 
তখন বুদ্ধিমান্‌ নাবিক তাহার অন্চরদিগকে শৃগালের ন্তায় উচ্চ 
নিনাদ করিতে বলিল। তাহারা শৃগালের রুব-অন্ুকরণ করিয়। 
চীৎকার কর'তে কর্কটগণ শৃুগালের আগমন আশঙ্কা করিয়া 
গভীর জলসধ্যে মগ্ন হইল; ধনপতির নৌকা নির্বিঘ্নে অগ্রসর 
হইতে লাগিল । অন্তর তথা হইতে নৌকা সর্পনহে উপস্থিত 
লইল। সেই দহে ভীষ্ণাকার বিষধর সর্পগণ সতত বিচরণ 
করিত । চতুব মাঝি ভাঁহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্য পুর্ব্ব হইতে বাবুই ও ইশার মূল সংগ্রহ করিয়া বাখিয়াছল $ 
সর্পদহে নৌকা উপস্থিত হইবামাত্র নাবিক ত্র সকল 
দ্রব্য নৌকার চতুর্দিকে ঝুলাইয়া! দিল। সর্পগণ বাবুই ৪ 
ইশার গন্ধ সহ! কাঁরতে পারে না; আহার! ত্র গন্ধ 
আত্বীণ করিবামাত্র দূরে চলিম্া গেল। ধনপতির 
তরণী নির্ধ্বিঘ্রে সর্পদহ অতিক্রম পুরর্বক কুম্ভীরদহে উপ- 
নীত হইল। 
« কুস্তীরদহে প্রকাগড প্রকাণ্ড কুস্তীরগণ করাল মুখ ব্যাদান 
করিয়া ধনপতির নৌকা আক্রমণ করিতে আনিল । বুদিমান্‌ 
নাবিক কয়েকটা ছাঁগ কাটিয়! তাহাদের দেহ অদ্ধাদ্ধ করিয়! 


জলে নিক্ষেপ করিল । কুম্তীবগণ ছাগমাংস ভক্ষণ করিবান 
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জন্ত পরস্পরের সহিত মারামারি করিতে লাগিল, ইত্যবসরে 
ধনপতির নৌকা! কুভীবুদহ হইতে কড়িদহে উপস্থিত হইল। 
ধনপতিপ্ন নৌকা! দর্শন করিয়! কড়ির দল সমুদ্রের জলের উপর 
লক্ষ প্রদান করিতে লাগিল । ধনপতি প্রথমে উহা্দিগকে 
দর্শন করিয়! শফরা মতগ্ত বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন, নাবিক 
ঠাহার এই ভ্রমাপনোদন করিয়া দিল এবং নাবিকের পরামর্শে 
ধন্পতি জোয়ারের সময়ে মমুদ্রের কুলে অনেকটা স্থান লৌহের 
জাল দ্বার! বেই্টন করিয়া রাখিলেন। ভাটার সময়ে জল দুবে 
অপহ্থত হইলে লৌহজাল-বেষ্টিত স্থানে অসংখ্য কড়ি 
সংগৃহীত হইল ধনপতি সমুদ্রকূলে গভীর গর্ত খনন 
পূর্র্বক তন্মধ্যে কড়ি গুলি পুতিয়া রাখিলেন এবং নিদর্শন 
স্বরূপ সেই স্থানে একটি রাম কলার গাছ রোপণ 
করিলেন । 

কড়িনহ হইতে সাধুর নৌকা শঙ্খদহে উপস্থিত হইল) 
ধনপতি প্রথমে শঙ্ঘদিগকে স্কোহিত মৎস্ত বলিয়া মনে করিয়া- 
ছিলেন, পরে নাবিকের কথায় তাহার ভ্রমাপনোদন হইলে 
তিনি পূর্বোক্ত উপায়ে অনেক শঙ্খ সংগ্রহ করিয়া মাটিতে 
পুতিয়। রাখিলেন। শঙ্খদহ হইতে নৌকা হাধিয়াদহে গমন 
করিল। সেই দহে জলমধ্যে এরূপ ভীষণ সিকতাঁময় স্থাঁন 
ছিল যে, তথায় নৌকা একবার বাধা প্রাপ্ত হইলে 
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আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিত না । ধনপতির নাবিক 
বিশেষ বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেই ছর্গম নহ উত্তীর্ণ হইয়া 
সীতাখালির মোহানায় প্রবেশ করিল। সীতাখাঁলি পার হইয়া 
ধনপতি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । 


১. 
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শশা তি দে 


কমলে-কামিনী । 

সেতুবন্ধ পশ্চাতে রাখিয়া ধনপতি সিংহলের সীমায় 
প্রবেশ করিলেন । তিনি প্রথমে সমুদ্রকুলে চিত্রকূট পর্বত 
দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ধতে যক্ষদিগের আবাস | 
চিত্রকুট বামদিকে রাঁখিয়। ধনপতি কাঁলীদহ নামক সুগভীর দহে 
উপস্থিত হইলেন । কালীদহ অতলস্পর্শ, সুতরাং দূর হইতে 
তাহার.জল নিবিড় কুষ্ণব্র্ণ বলিয়া বোঁদ হইত । 

যগন ধনপতি কালীদহে উপনীত হইলেন, তখন দেবী 
ভগবতী পন্মাবতীকে একান্তে আহ্বান পূর্বক তাহাঁর সহিত 
পঝাম্ণ করিয়া স্থির করিলেন যে, এই কালীদহে ধনপতিকে 
অভূতপুর্বব ও অসম্ভব কোন দৃশ্য দেখাইতে হইবে। এইরূপ 
পরামর্শ করিয়! চণ্ডী কালীদহে এক অপরূপ কমলকানন সৃষ্টি 
করিলেন। দেবীর মায়াতে অতলম্পর্শ কালীদহ দরিগস্ত-বিস্তুত 
কমলবনে পরিণত হইল, বুনীল বারিরাশি শ্বেত, রক্ত; 
নীল উৎপলসমুহে ও পন্পপত্রে আচ্ছন্ন হইল। অলিকুল 
আকুল হইয়৷ গুঞ্জন সহকারে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে 


শ্রীমন্ত সওদাগর । 


লাগিল। দেবী স্বয়ং একটি প্রকাণ্ড সহত্রদল পদন্মের 
উপর ছুবনমোহিনী মুক্তি ধাঁরণ পূর্বক উপবেশন করিলেন ? 
পল্মাবতী দেবীর আদেশে করিমূত্ি ধারণ করিলেন। যে 
কালীদহ অনন্ত সুনীল অন্থরের স্তায় নীলান্ধুপূর্ণ তরঙ-সমাকুল 
ছিল, দেবীর মায়াতে তাহা এইরূপ অভি মনোরম কমলকানন 
বলিয়া প্রতীয়মান হইল | 

ধনপতি দূর: হইতে এই মায়াময় কমল-কাননে অলোক- 
সামান্ধ-রূপবতী কামিনী দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং 
কিয়তক্ষণ নিন্নিমেষলোচনে সেই নাবীমৃষ্তির প্রতি দৃষি স্থাপন 
করিয়া অচেতন হইয়! পড়িলেন। ধনপতি সাগর বক্ষে যে 
কমলকানন ও রমণী দর্শন করিয়াছিলেন, নাঁবিকগণ তাহা 
দেখিতে পান্নু নাই । ধনপতি ষে স্থানে বিবিধ বর্ণের কমল ও 
পদ্মপত্র দর্শন করিতেছিলেন, নাবিকগণ তথায় নিরবচ্ছিন্ 
জলরাশিই দর্শন করিতে লাগিল । স্মুতরাং তাহার! ধনপতির 
মোহের কোন কারণই বুবিতে পরিল ন!। 

মোহাপনোদন হইবামাত্র ধনপতি পুনরায় সেই কমল- 
কানন ও কামিনীকে দর্শন করিলেন । তিনি দেখিলেন, সেই 
সুগভীর জলরাশির উপর শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি 
বিবিধ বর্ণের পন্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, সেই কমলকাননের 
মঞ্চে কুমুদ, কহলার, ইন্দীবর প্রভৃতি অন্তান্ত জলজ পুষ্পও 


শী 9 
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শোভা পাইতেছে। তীহান্ন বৌধ হইল) যেন সেই 
কমলকনিনে যড়ধতুর একযোগে আবির্ভাব হইন্বাছে ঃ 
তিনি দেখিলেন, সেই কমলবনে রাজহংস স্থখে বিচরণ 
করিতেছে, সারস সারসী, খঞ্জন খঞ্জনী, চক্রবাক চক্রবাকী 
ইতস্তত; ক্রীড়া। কবি 'বেড়াইতেছে। তিনি বিশ্মর সহকারে 
দেখিলেন, কালীদহের প্রবল আৌতে নৌকা এক মুহূর্তের 
জন্ত স্থির থাকিতে পারিতেছে না, কিন্তু কমলগুলি স্থির হইয়া 
রহিগছে। তিনি অধিকতর বিশ্ময়স্হকারে দেখিলেন, 
যে কমল ভ্রমরের পদভরে কম্পিত হইতেছে, সেই 
কমলের উপর এক পূর্ণযৌবনা রূপবতী রমণী সহান্ 
আস্তে উপবেশন করিয়। আছেন, তাহার শরীরের ভারে 
কমলাসন জঙমগ্জ হইতেছে না, কেবল তাহাই নহে, সেই 
রমণী একটি প্রকাণ্ড হস্তীকে ধরিয়া এক একবার নিজ মুখ 
মধো পৃরিয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন, আবার মুহূর্ত মধ্যে 
সুন্দরীর মুখ হইতে সেই হম্তী বহির্গত হইয়া! পলায়নের চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্তু রমণী অবলীলাক্রসৈ বাম হস্ত দ্বার! সেই 
গজরাজকে ধরিয়া পুনরায় গলাধঃকরণ করিতেছে! কামিনী 
এইব্ধূপ বারংবার হস্তীকে উদরস্থ করিতেছেন, হস্তীও বারং- 
বার পলায়নের চেষ্টা করিতেছে ॥ রমণী যখন সেই গজবরকে 
স্বীয় মুখে স্থাপন পূর্বক গলাধঃকরণ করিতেছেন, তখন তাহার 


চি 


জ্রীমস্ত সওনাগর। 


মুখমণ্ডল আদৌ বিকৃত হইতেছে না, তাহার মুখে পূর্বে 
যেরপ ঈষৎ হাস্ত শোভা পাঁইতেছিল, হস্তীকে গলাধঃকরণ 
করিবার সময়েও সেইরূপ মৃদু হান্ত দেখ৷ যাইতেছিল। 

ধনপতি বছক্ষণ ধরিয়া এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্ত দর্শন করিয়া 
অবশেষে নাবিকগণকে সন্বোধন পূর্বক ধলিলেন “হে নাঁবিক- 
গণ! তোমরা এই বিচিত্র কমলবন ও কমলেকামিনী দর্শন 
করিতেছে ; আমি সিংহল বাজ্যে উপস্থিত হইয়া এই 
কথা রাঞ্জার গোচন। করিব। যদি রাজা আমার কথায় 
গাস্থ৷ স্কাপন না করেনঃ তাহা হইলে তোমর। সাক্ষাস্থরপ 
আমার কথায় সমর্থন করিও ।* 

ধনপতির কথা শ্রবণ করিয়া নাবিকগণ বলিল “হে সাধু" 
নন্দন । আপনি এ কি কথা বলিতেছেন ? এই অগাধ অনন্ত 
কালীদহে কমলকাননের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হুইভে 
পারে? কোথাঁয়ই বা কমলবন আর কোথায়ই ব্য কামিনী 
কুঞ্জর » আমর! ত কিছুই দেখিছে পাইতেছি না । আমরা 
আঁপনার উক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম ন1।” 

*নাবিকগণের কথা শ্রবণ করিয়া ধনপতি মনে করিলেন 
যে, দ্বাপর যুগে নন্দরাণী যশোদা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে 
বিশ্বরূপ 'দর্শন “করিয়াছিলেন, আমিও বোধ হয় সেইরূপ 
কোন দেবতার কপায় ও আমার পুর্বজন্মাজ্জিত,পুণ্যবলে 
এ 
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৬. 


এই দেবীমৃত্তি দর্শন করিলাম । যাঁহা হউক, সিংহলেশ্বরের 
সভাতে বু পণ্ডিত ও তত্জ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাহার! নিশ্চয়ই 
এই অলৌকিক রহস্তের. মর্ষোদবাটিনে সমর্থ হইবেন । 

এইরূপ স্থির করিয়া ধনপতি নাবিকগণকে সিংহলের 
রত্বমাল৷ নামক ঘাটে নৌকা লইয়া যাইবার জন্য আদেশ 
প্রদান করিলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


সিংহলেশ্বর 1. 


রাত্রিকালে ধনপঠির নৌকা সিংহলে রত্ুমালার ঘাটে 
উপস্থিত হইল। সে.সময়ে সিংহলবাপীরা নিদ্রামগ্র ছিল্‌। 
ধনপত্তি ঘাটে উপস্থিত হইয্লা যথারীতি বাগ্চধবনি সহকারে 
আপনার আগমনবার্ত! ঘোঁধণা করিলেন । সেই বাছ্ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া নুপ্তিমগ্ন সিংহলীর! চমকিত হইয়! উঠিল । সহসা, গভীর 
রাত্রিতে গম্ভীর বাছ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহারা উহার কারণ 
অনুমান করিতে ন। পারিয়! ভীত হইয়া উঠিল । সিংহলেশ্বর 
শালবানও সেই বাঞ্ধ শ্রবণ করিয়াছিলেন ; তিনি বাদ্ধরব বণ 
মাত্র ন্গররক্ষককে আদেশ করিলেন প্রন্নমালার ঘাটে কে 
এই অসময়ে বাগ্ভষবনি করিতেছে? তাহার তথ্যান্ুসন্ধ।'ন কর । 
যদি দেখ যে, আমাদের ম্বপক্ষীম্ম কোন ব্যক্তি আসিয়াছেন, 
তান! হইলে সমাদর সহকারে উহাকে আমার শিকটে লইয়া 
আইস, যদি আগস্কককে শত্রপক্ষীয় বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা 
হইলে তাহাকে প্রহার করিয়া! তাড়াইয়া দাও, আর বদি 'আগ- 
স্কক আমাদের শক্র অথব| মিত্র না হইয়া কোন বৈদেশিক 
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ভদ্র লোক হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে আমার আদেশ জ্ঞাপন 
পূর্বক এখাশে আনয়ন করিবে। সে ঘর্দি আমার আদেশ 
গ্রাহ্থ না করে, তাহা! হইলে সেই ব্যক্তিকে সিংহল হইতে 
দুর করিয়া! দিবে 

নগররক্ষক কালুদনত রাজার আদেশ শ্রবণপুর্ববক বত্বু- 
মালার ধাঁটে গমন করিল ও তথায় ধন্পতিকে দর্শন করিয়া 
তাহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
ধনপতি আত্মপরিচন্ প্রবান করিলে কালুদত্ত তাহাকে রাজার 
আদেশ ভ্রাপন পূর্বক রাজদর্শনে গমন করিতে বলিল। 

পরদিন ধনপতি সিংহলেশ্বরকে উপহার দিবার জন্ত মূর্ু- 
মাঁন কলা, গ্রবাক্‌, তান্ুল, আমর, পন্নঃ নারিকেল, শালিত্রগুল, 
পুষ্পমধু, দি, ছাগ, মিষ্টান্ন, গঙ্গাজল, অসময়ের সুপর ভাল, 
কুল, করঞ্জা, খঙ্জরজাত গুড় এবং নানা প্রকার পক্ষী ও 
শিকারী কুকুর, মেষ, অশ্ব প্রভৃতি পশ্ড এবং বিঃব্ধ 
প্রকার বস্ত্র লইয়া চতুর্দোলে আরোহণ পূর্বক রাজদর্শনে 
গমন করিলেন। 

সভাগৃহে রাজা শাঁলবান ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ 
ক্রিলেন। বধনপতি উপহারগুলি রাজার সম্থুথে স্থাপন- 
পূর্বক রাজাকে দণ্ডব প্রণাম করিয়া রাজ! বিক্রমকেশরীর 
প্রদত্ত আঅন্রোধপত্র সিংহঙ্গেশ্বরকে প্রদান করিলেন; রাজ! 

রস 


শ্রীনস্ত সওদাগর । | | 


শালবান সমাদর সহকারে ধনপতির অভ্যর্থনা করিয়া রাজা 
বিক্রম-কেশরীর প্রস্তাবে অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে সম্মত হইয়া 
ধনপতিকে আহারাদির ব্যয় নির্বধহার্থ একশত কাহন কড়ি ও 
নানা প্রকার ভূষণ চন্দন দানে সম্মানুক্ত করিয়া! তাহাকে 
বিশ্রাম করিবার জনক বিদায় প্রদান কবিলেন। 

ধনপতি প্রস্থান করিলে পর রাজার পুরোহিত অগ্রিশর্শ। 
রাঁজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং নান! প্রকার উপহার দ্রব্য 
দেখিয়া, কে সেই উপহার নিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
' রাজা পুরোহিভকে প্রণামপুর্বক ধনপতির আগমনবার্তা 
জ্ঞাপন কৰিলেন। অগ্রিশন্দ] অত্যন্ত কোৌঁপনস্বভাব 
লোভী ছিলেন। তিনি আপনার স্বার্থসিথ্বির সম্ভাবনা 
দেখিলে অন্তের ইট্টানিষ্টের প্রতি দৃক্পাত করিতেন শা। 
বিদেশী বণিক অগ্রে বাঁজপুরোহিতকে নানাবিধ উপহার 
প্রদান পূর্বক প্রণাম না করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান 
করিয়াছেন শুনিয়া অগ্িশম্ম। অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রাজ- 
সভা পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত হইলেন । তখন রাজ! নানাপ্রকার 
উপহার দানে ও বিনয় কনে ত্রাঙ্গণ্রে ক্রোধশান্তি করিলে 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ! সেই বিদেশী বণিকের নিকট হইতে 
উপহার প্রাপ্ত হইয়াই তুমি আপ্যাম়িত হইয়াছ, কিন্ত তাহাকে 
পথের বিবরণ ,কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? বিধেশী বণিক্‌ 


৭৬ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


কোন রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে পথের বিবরণ 
জিজ্ঞাদ! করিতে হয়, ইহা ভদ্রতাসম্মৃত 1” 

পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া রাজা নগব্রপালের দ্বার! 
ধনপতিকে পুনরায় সভামধ্যে আহ্বান করিলেন । ধনপতি 
রাজাজ্ঞা শ্রবণ পূর্বক পথিমধ্য হইতেই রাজসভায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে তাহার 
আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ! তখন রাজা ধনপতিকে 
সম্বোধন পুর্ধক কহিলেন, “হে সাধুনন্দন ' তুমি স্বদেশ 
পথিত্যাগ পূর্বক আমার রাজ আগমন করিবার সম্কে 
পরিমধ্যে কোন্‌ কোন্‌ স্থান দর্শন করিয়াছ ও কোথাও 
কোনরূপ অদৃষ্পূর্ব দৃষ্ঠ দর্শন করিয়াছ কি না, তাহা আমার 
নিকটে আমূল বর্ণনা কর।” 

রাজাজ্ঞায় ধনপতি, উজ্জয্দিণী হইতে আরম্ভ করিয়! 
পথিমধ্যে মগরায় ঝড়বুষ্টি, সমুদ্রে নানা স্থানের নানা প্রকার 
দৃপ্ত এবং অবশেষে কাঁলীদহের কমলবন ও কমলে-কামিনীর 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ধনপতির মুখে কমলে-কামিনীর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজার সভাসবগণ অবজ্ঞান্চক হান 
করিয়া উঠিলেন। অনেকে ধনপত্তিকে উপহান করিতে 
লাগিলেন ; রাজাঁও ধনপতির বচন অবিশ্বীন্ত মনে করিয়া ঈষৎ 


হাস্ত করিলেন। তখন ধনপতি কহিলেন; “মহারাজ ! আপনার 
রি ৭৭ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


সভাঁসদ্গণ আমার বাক্যে অবিশ্বাস করিতেছেন, আপনিও 
বোধ হয় আমার বাক্যে আস্ছা স্থাগন করিতে পারিতেছেন না। 
কিন্ত আপনি যদি অ!দেশ করেন, তাহা হইলে আমি কালীদহ 
ইইতে পন্ম আনয়ন করিয়া আপনার সভাগৃহ পুর্ণ করিয়া 
দিতে পারি । অথবা অন্ত কথার প্রয়োজন কি? মহারাজ 
শ্বয়ং আমার সহিত,কালীদহে চলুন, আমি আপনাকে তথায় 
কমলে-কামিনী দর্শন করাইব |” ধনপতি এরূপ কথা বলিলে 
সভাসদ্গণ তাহাকে ভণ্ড ও প্রতারক মনে কবিগেন । ধনপতিও 
তাহা'দর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া! সম্বোধন পুর্ধক সবিনঘ়ে 
বলিলেন, “হে রাজন! আমি আপনার নিকটে প্রতিশ্রুত 
হইতেছি, যদ্দি কাঁলী্হে কমলবন ও কামিনী কুঞ্জর দেখাইতে 
না পারি, ভাহা হইলে আমি দ্বাদশ বংসর কাল আপনার 
কারাগারে আবন্ধ থাকিব এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনি 
রাজভাগারসাৎ করিয়া দিবেন” রাজীও ধনপতির বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “হে সাধুতনদ্ব; আমি ৪ তোমার নিকটে 
প্রতিশ্রত হইতেছি, ঘদি তুমি কালীদহে আমাকে কমলে- 
কামিনী দেখাইতে পার, তাহা হইলে মামি তোমাকে আমার 
পাজ্যের অদ্ধেক অংশ ও অন্ধসিংহাসন প্রদান করিব ।” 

উভয়ে এইরূপ পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া 


কালীদহে গমনের উদ্ভোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন । রাজ! 
৭৮ 


দ্বাদশ পরিচ্ছদ । 


কমলেকামিনী দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেছেন এই কথা 
শুনিয়া! বাঁজান্তঃপুর-বাসিনীরাও শিবিকারোহণে রাজার সহিত 
গমন করিতে লাগিলেন ? সভাসদ্গণও পুর্ব হইতেই বাঁজাঁর 
সমভিব্যাহারে ছিলেন, বহুসংখ্যক সন্ত্রান্ত নাগরিকও রাজার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন । সকলে সাগরকুলে গমনপুর্ব্বক 
নৌকায় আরোহণ করিয়া কালীদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
ধনপতিও আপনার নৌকায় আরোহণ পূর্ধক রাজার সহিত 
কালীদহে গমন কবিলেন। 
কালীদহে উপস্থিত হইয়! রাজা অথবা তাহার অনুচরগণ 
কোথাও কমলকানন দেখিতে পাইলেন নাঁ। যেখানে 
ধনপতি পূর্বে লক্ষ লক্ষ কমল-কুমুদ-কহলার শোভিত ভ্রমর- 
গুজিত কমলবন দর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ধনপতি ও 
অন্তান্ঠ সকলে দিগন্তবিস্বৃত অগাধ জলরাশিই দর্শন করিলেন । 
কোথাঁয় ব! কমলবন। আর কোথায় বা কামিনীকুপ্রর । 
রাজা কালীদহে কমলেকামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতিকে 
, জিজ্ঞাসা করিলেন *হে বণিক! এই ত আমরা কালীদহে 
উপস্থিত হইয়াছি, কোথায় সেই কমলবন, আর কোথায় সেই 
কমলদলবিহারিণী রমণী ?* ধনপতি প্রথমে রাজার এই 
প্রশ্নে কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কিন্ত ভিনি স্বয়ং 
কমলেকাসিনী দর্শন কবিয়াছিলেন বলিয়া প্লাজার কথায় 
৭৪১ 


শমস্ত সওদাগর । | 


একেবারে হতাশ হইলেন নাঃ তিনি বাজাকে সম্বোধন 
করিয়৷ বলিলেন “মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যে গমনকাগে 
এই স্থানেই কমলৰন ও কমলেকাঁমিনী দর্শন করিয়াছিলাম । 
এখন আমি আপনাকে সেই কমলবন দেখাইতে পাঁরিতেছি 
ন! সত্য, কিন্তু আমি যাহা শ্বয়ং দর্শন করিয়াছি, তাহার অস্তিত্বে 
অবিশ্বাদ করিব কিরূপে ? আমার বোধ হয়, বহু ব্যক্তির 
আগমনে সেই কমলদলবাঁসিনী কামিনী ভীতা৷ হইয়। কোথায় 
অনুশ্ত হইয়াছেন । আপনার এই শত শত নৌকার তরঙ্গ 
বিক্ষোভে কমলকাঁনন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! আোতোবেগে কোথায় 
চিলিয়। গিয়াছে । আমি ধে এই স্থানে কমলেকীমিনী দর্শন 
করিয়াছিলাম, তাহা! আমার নৌকায় কর্ণধার ও নাবিকগণ 
অবগত আছে |” 

তখন বাজ।, ধনপতির নাবিকগণকে বলিলেন, “সত্য বল 
দেখি, এই স্থানে তোমরা কমলবন &%& কমলেকামিনী দর্শন 
কবিয়াছ কিনা? তোমরা সত্য কথা বলিবে ; কারণ সত্য 
কথা বলিলে পরকালে হ্বর্গলাভ হয়। লোকে পিতৃপুরুষের 
উদ্ব'র কামনায় কত যজ্জ করে, কত তীর্থ ভ্রমণ করে, কত দান 
কবে, এভ কষ্টে যে পিতৃপুরুষেক্স উত্ধার সাধন হয়, একটি মাত্র 
মিখা! কথা বলিলে সেই পিতৃপুরুষের অধোঁগতি হয় । পৃথিবী 
সকল ভার নু করেন কিন্তু মিথ্যাবাদীর ভার সহা করিতে 


॥ এ 


দাদশ পরিচ্ছ্দে। 


পারেন নাঃ তোমরা জলে অবতরণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়। 
সত্য কথা ব্ল। তোমাদের কথ! শ্রবণ করিবার জন্ 
তোমাদের একানব্ৰই পুরুৰ শূল্ঞদেশে অবস্থান করিতেছে। 
তোমর। সত্য কথা বলিলে তাহার! স্বর্গে গমন করিবে 
আর যদি তোমরা মিথা। কথা বল, তাহা হইলে তাহারা এই 
সুহ্র্কেই নরকন্ছু হইবে 1” 

বাজান বাক্য শ্রবণ করিয়! নাবিকগণ একবাক্যে বলিল 
"হে ধর্াবতাঁর ! আমরা সভ্য কথাই বলিতেছি ঃ এই কালী, 
দে আমনা কমলকানন অথবা কামিনীকুঞ্জর দর্শন করি 
নাউ । আপনার রাজ্যে গমন সময়ে আমরা ষখন এই 
কালীদহে উপস্থিত হই, তখন সাধু ধনপতি আমাদিগকে 
কমলবন ও কমলে-কামিনীর কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
আমরা তাহা দেখিতে পাই নাগ । হেরাজন্! আমর! সত্য 
কথাই বলিতেছি 1৮ 


নাবিকগণের এবংবিধ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া! রাজ। তুন্ধ হইয়া 
ধনপতিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন “রে অনৃতভাষী বণিক্‌ ! 
তুমি যে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা পালন করিবার 
জন্কা প্রস্তুত হও । আব তোমার কিছুই বক্তব্য থাকিতে 
পারে না। কারণ, তোমার নাবিকগণই তোমার কথার 
অসারতা প্রতিপার্দন করিয়াছে » এক্ষণে তুমি কারাগারে গমন 
৮৯ 


€ 5) 


শ্রমস্ত সওদাগর । 


কর” এই বলিয়া নগরপলিকে ইঙ্গিত করিবামাত্র নগরপাল 
কালুদত্ত ধনপতিকে বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল। 
রাজাদেশে ধনপতি কারাগারে নীত হইলেন। কারারক্ষী 
তাহার মহামূল্য বসনভূষণ কাড়িয়! লইয়। তাঁধাকে কারার 
তস্বরাদির স্ায় জঘন্ঠ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিল? তাহার 
হস্ত, পদ ও গলদেশে লৌহনিগড় বন্ধন পূর্বক বক্ষের উপর 
একটা গুরুভার প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাহ'কে বাতায়নশূন্ঠ, 
অন্ধকারম্য়, সুদী কারাগুহের একপার্খে ফেলিয়া রাখিল। 
ধনপতি, সহসা এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যক়্ দর্শনে যৎপরোনাস্তি 
মন্খাহভ হইয়। বিলাপ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন। 
ধনপতি এইরূপ ছুরবস্থায় পতিত হুইয়াও স্বীয় মনোভাব 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন কি না, তাহ। জানিবার জন্ত ভগবতী 
বাত্িকালে সাধুকে ম্বগ্রযোগে দর্শন দিলেন ॥ ভগবতী বলিলেন 
এ্ধনপতি, তুমি কেন এত কষ্ট ভোগ করিতেছ ? তুমি আমার 
পুজা কর, আমি তোমার মঙ্গসাধন করিয়া আমার মঙ্গলচণ্ডা 
লাম সার্ক করিব। আমি তোমাকে কারামুক্ত কৰিব, 
কীলীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করাইব, ডোমার এই “মধুকর” 
ভরুণী মণিমুক্তায় পূর্ণ করিয়া [দিব এবং মগরার জলে নিমগ্ন 
তোমার নৌকাগুলি পুনরায় তোমাকে প্রদান করিব । কিন্ত 
যদি তুমি আমার পুজা না কর. ডাহা হইলে তোমার কিছুতেই 
ঢ*. 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


নিস্তার নাই। তোমার প্রিয়তমা ভার্ধ্যা খুল্লনাকে ভিক্ষা 
করিয়া জীবন পারণ করিতে হইবে । শত্তএব ভুমি আমার 
পুজা কর | 

এইরূপ স্বপ্র দর্শন করিবামান্র ধনপত্তির নিদ্রাঁভঙ্গ হইল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে মহাদেবকে স্মরণ পূর্বক বলিয়া 
উঠিলেন, প্যদি এই কারাগারে আমার জীবনান্ত হয়, তা 
হইলেও আমি মভাদেব ব্যতীত কাহারও পুজা করিব না। 
মগদেব ভিন্ন কোন দেবতার পৃঞ্জা করিতে পাঁরিব না ।” 
ভগবতী, পনপতির এইরূপ দুঢ়গ্াব্যঞ্ক কথ! শ্ুবণ কবিয়া 
ননে বলিলেন, “এই সাধু ঘে মহাদেবের প্রত ভজ, 
তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু এ যখন আমার 
অবমাননা করিয়াছে, তখন ইহাকে আরও কিছু দিন শিক্ষা 
দিতে হইবে 5 

ধনপতি কারারুদ্ধ হইয়া! কখনও অনশনে কখন বা 
মদ্ধীণনে অতিকষ্টে কালযাঁপিন করিতে লাগিলেন । 


৮৩ 





ইীমজ্ত সওদাগর। 


ভিত্রত্জীন্জ বে ঞ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীমস্ত । 


যখন ধনপতি সিংহলে যাত্রা করেন, তখন খুল্লনা গর্ভবতী 
ছিলেন, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ধনপতির গ্রহে 
অবস্থান কালে, লহনা খুল্পনার সহিত যেরূপই ব্যধহার 
করুন না কেন, ধনপতি প্রবাসে গমন করিলে পর লহনা 
খুল্পনাকে সুবে বাখিবার জন্ত যথাসাধা চেষ্টা কবিতেন। 
অন্তঃসত্বা অবস্থায় রমণীদ্দিগের সাধারণতঃ খাঁ দ্রব্যে কচি 
থাকে না। লে সময়ে নানা প্রকার উপাদেয় ও বলকর দ্রব্য 
ভোঙ্গন না করাইিলে গিণীর! অত্যন্ত ছুর্বল হইগ্না পড়েন । 
খুল্ননার খাছাদ্রব্যে অরুচি হইলে লহনা৷ অতি যত্র সহকারে 
নানা প্রকার উপাদেক্স খা প্রস্তত করিয়া খুল্লনাকে ভোজন 
করাইতেন। রমণীর্দিগের প্রথা অনুসারে লহন৷ খুল্লনাকে 
নবম মাসে সাধ ভক্ষণ করাঁইলেন। অবশেষে যথাসময়ে 
শুভলগে শুভ যুহুর্তে খুল্পনা একটি সর্ধনুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র 
প্রসব করিলেন । 


মস্ত সওদাগর । 


শুরুপক্ষের শশিকলার শ্ঠায় নবকুমার দিন দিন বৃদ্ি 

পাইতে লাগিল। পেই নয়নান্দকর শিশুকে যে দর্শন 
করিত, সেই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিত। খুল্লনা সেই 
শিশুর প্রস্থতি হইলেও লহনা তাহাকে যেরূপ ন্নেহ করিতেন, 
তাহাতে লহন! ষে তাহার বিমাতা একথ কেহই বুঝিতে পান্িত 
না। ধনপতির অনুরোধ স্মরণ করিয়া! সেই শিশুর পাম 
শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত রক্ষা! করা হইল। শ্রীমস্ত অতি খৈশব 
কাল হইতেই বাশ্মিক ছিল। হৃর্ববল! শ্রীরুষ্চচরিত গান 

কারত, শ্রিমস্ত ভাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে তন্মঘ হউন 
পড়িত এবং সেই সঙ্গীতে তালে তালে করতালি দিয়া নৃতা 
করিত । হুর্বলা বনমধ্যে শ্রীমন্তকে আকুষ্ণের ন্যায় পাঁতবড়া, 
বনমালা পরাইয়া দিত, শিশু শ্রুনস্ত কৃষ্ণ সাজিয়া নৃত্য করিত ! 
ব্ীমস্ত এই্টরূপে জননী, বিমাত! ও ছুর্বলার শেভমর কোড়ে 
পঞ্চম বৎসর পর্যাস্ত মতিবাহন করিল । 

পঞ্চম বধে শ্রীমন্তের কর্ণবেধ হইল । পনপতি খুল্লন রা 

অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ঘদি ভীহাঁর পুত্র হয়, তাহ! হ 
স্ইে পুত্রের বি্ভাশিক্ষার জন্ত যেন সুব্যবস্থ।! কর! হয় । গুল্পন! 
স্বামীর সেই অনুরোধ স্মবুণ করিয়া কুল-পুরোহিতকে আহ্বনি 
পূর্বক স্বামীর অনুরোধের কথা জাপন কগিলেন এবং 
বলিলেন “আপ্নি কপ প্রদর্শন পূর্বক আমার এই সম্তানের 
৮৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


1ব্ভাশিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এজন যতই অর্থবায় হউক ন! 
কেন, আমি ভাহাতে কাতর হইব না অ।পনি অনুগ্রহ পুন্বক 
জ্রীমন্তকে নানা বিগ্ভায় সুপগ্ডিত করিয়া আমাকে রুতার্থ করুন। 
এই পঞ্চম বর্ধীয় বালক উহার সমবয়ন্ক বাঁলকদিগের সহিত 
মিলিত ভ্ইয় সমন্ত দিবস ক্ষেবল ক্রীড়ার অতিবাহন করে, 
আমার স্বামী আপনার বজমাঁন, সেইজন্ত তাহার বংশের 
কল্াণ কাঁমন! করা আপনার কর্তবা। আপনি বিজ্ঞ এবং 
সুপগুত, যাহাতে আমার শ্রীনন্ত আঁচার বিনয় প্রন্থতি 

সদ্গুণসন্ছে £ঁষিত হর, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন)” 
গুলনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ ব্রাহ্গণ আনন্দ ন্হকারে 
তাহাতে সন্তি প্রদাঁন করিলেন এবং শ্ুভদিন দেখিস বালকের 
বি্তারস্ত করিলেন। অলোকস।মান্ব-প্রতিভাঁশ লী বাক 
অতি অল্প সমঘ্জের মধ্যে ই ক্রমে জমে ব্যাকরুণঃ কাব্য, অল্ঙ্করি, 
অভিধান এবং পুরাণ উঠিহাস ও জ্যোতিষ প্রস্ৃতি শান্ছে 
বুুংপন্গ হইয়া উঠিল। এ্ইরূপে শ্রীমন্ত বিগ্ভাশিক্ষার সাভ- 
হসর অতিবাহন করিখা দ্বাদশব্থসর বয়সে উপনীত হঈল। 
শ্রীমন্ত আপনার শিক্ষণীঘু পাঠ শেষ করিয়া সতীর্ঘদিগের 
সহিত একদিন গরুর সাক্ষা্ডে সহপাঠাদিগকে সন্বোধন- 
পূর্বক বলিল "পূর্বকাণে অজ্জামিল নামক ব্রাহ্মণ হানচারত্র 
হইয়াও বিষুকে পুত্র মনে করিয়াছিলেন বণিয়। বৃঙ্্যর পর 
০৯ 


মস্ত সওদাগনু | 


বৈকুণ্চে গমন করিয়াছিলেন; পুতনা, রুষ্ণ-বিদ্বেধী কংসের 
আদেশে কৃষ্ণের প্রাণ সংহার মানসে আপনার স্তনে বি 
মিশ্রিত করিয়! শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইয়াছিলেন, অথচ সেই 
পুতনা মুস্ার পরে দিব্য গতি প্রাপ্ত হইল $ কিন্তু সর্পণখা 
শীরামরূপী নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছিল বলিয়া 
লক্ষণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন, অথচ শাস্কারগণ 
নবধাভক্তির মধ্যে আত্মদানকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট বলিয়া বর্ণন। 
করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে সুর্পণথা কেন 
বিখ্যগতি পাইল না? ইহার কাঁরণ কি?” 

শ্রীমন্তের সতীর্ঘগণ এই প্রশ্মের কোন সদুত্তর প্রদীন 
করিতে, পারিল না দেখিয়া তাহার গুরুদ্দেব বলিলেন যে, 
“সকল্ই শ্রীকষ্ণের ইচ্ছ, ভীহার ইচ্ছা! ব্যতীত কেহই মুক্তি 
লাভ কবিতে সমর্থ হয় না 1৮ 

শমন্ত গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিল “আপনি যাহ! 
বলিত্রেছেন তাহা সত্য, কিন্ত শ্রীরুষ্ণেরই বা! এরূপ ইচ্ছা হয় 
কেন? একজন শক্র হইগ্ও উহার ইচ্ছায় মুক্তি লাভ কবে, 
আর সাহার একজন ভক্তকেই বা বারংবাব দেহধারণ করিতে 
হয় কেন? আপনার কথায় ত ইহার কিছু সিদ্ধান্ত হইল না” 
শ্রীমস্ত সরল বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া! এই কথা বঞ্িলেন, কিন্তু 
তাহার গুরুদেব মনে করিলেন যে, বালক তাহার প্রতি অবঙ্ঞা 
5৩ 


$ প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রকাশ করিয়া এ কথা বলিল। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা 
স্থান পাইবামাত্র বৃদ্ধ ব্রাদ্ষণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া 
শ্রমস্তকে নানা অকথ্য ভাবায় তিরস্কার করিলেন এবং অবশেৰে 
তাহাকে 'জারজ' বলিয়! গালি দিলেন । বৃদ্ধ বলিলেন “বহুকাল 
হইল তোর পিতা দিংহলে প্রস্থান করিয়াছে, তাহার প্রবাস 
যাত্রার নেক দিন পরে তুই জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, তোর 
পতা এভ দিন জীবিত আছে কিনা সন্দেহ, অথচ তোর 
জননী খুল্লনা এখনও সধবার ন্যায় বেশভূষা করিতেছে, আমিষ 
ভোঙ্ন করিতেছে । তোর এতদূর স্পদ্ধী ষে তুই আমার 
সহি শান্্রীয় তর্ক করিতে ইচ্ছা! করিস? এখনই আমার 
সন্ুপ হইতে দুর হইয়া য1 1” 


প্ুন্ধের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমস্ত অভিমানে ৪ রোছে 
আত্মবিন্ত হইয়! ব্রাহ্গণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিল এৰং 
বলিল নব্রাঙ্গণ ভুমি ক্রোধে এতই আত্মবিস্থৃত হইয়াছ যে, 
আমাকে 'জারঙজ' বলিয়া! গালি দিতেছ, কিন্ত তুমি জারজের 
নত গ্রহণ করিতেছ কিরূপে ? আমি যদি জারজ হই, ভাহা 
হইলে তুমিও যে আমার বিত্ত গ্রহণ করিয়া পতিত হইগছ”” 

এই কথ! বলিয়া বালক ক্রোধকম্পিত-কলেবরে গুরুর 
গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং কোন দিকে দৃষ্টপাত ন! করিয়া 


একবারে নিজ বাঁটাতে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্বক ছার 
নি১ 


শ্ীমস্ত সপ্দাগর । 


কুন্ধ করিয়া শয়ন করিল। যখন শ্রমস্থ বাটীতে 5 গ্যাবর্ন 
করে, তখন লহন। তাহাকে দেখিতে পাঁইয়াছিলেন, কিছু 
সে ষে কোনরূপ মানসিক কষ্ট পাইতেছে, তাহা বুঝিতে 
পাদ্সেন নাই । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


১ 


অভিমান । 


শ্রমস্ত বাটাতে প্রত্যাবর্তনপুর্বক শন্বনকক্ষে গমন 
করিগ্নাছেন। এ সংবাদ খুল্লনা জানিতেন না, সুতরাং তিনি 
প্রত্যহ যেরূপ পুত্রের জন্ত পঞ্চাশ ব্ঞ্জন ৪ অন্তর রন্ধন 
করিতেন, সে দিনও সেইরূপ রন্ধন করিয়! পুত্রের আগমনের 
প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া! গেল, 
খচ শ্রমস্ত গৃহে আসিল না দেখিয়া তিনি চিস্তিত হইলেন 
এবং দুর্বলীকে শ্রীমস্তের অস্বেনণে প্রেরণ করিলেন । ছুর্ববলা 
প্রথম শ্রীমস্তের পারাবতশালায় গমন করিল, কিন্তু তথায় 
তাহার দর্শন পাইল না। তখন দাসী শ্রীমস্তের প্রত্যেক বন্ধু « 
সমবয়স্কের বাঁটাতে গমন করিয়া ভাহাদিগকে শ্রীমন্তের কথা 
জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই শ্ীমন্তের কোন সংবাদ বলিতে 
পাবিল না। অন্তর হূর্ধলা যে সকল স্থানে শ্রীমত্তর 
গমনের সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল স্থানে, বাজারে ও বিবিধ 
পল্লীতে শ্রমস্তের অগ্ুসমন্ধান করিল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাব 
সংবাদ না পাইয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে রোক্রগ্ঘমান। হইয়। 








শ্রীমস্ত সওদাগর | ॥ 


খুল্পনার নিকটে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক অক্রপুর্ণ নয়নে সকল কথ| 
নিবেদন করিল। 

খুল্লনা, দুর্বলার মুখে যখন শ্রবণ করিলেন. যে, কোন স্থানেই 
প্ীমস্তের সন্ধান পাওয়া! গেল না, তখন তাহার বোধ হইল যেন 
আকাশ ভাঙগিয়৷ তাহার ষস্তকের উপর 'পতিত হইল। তিনি 
শমস্তের অনুসন্ধানে স্বয়ং গমন করিলেন, হুর্বধলা তাহার 
সমভিব্যাহারে রহিল। খুল্লন! পথে যাইতে যাইতে শত শত 
বার আপনাকে ধিকারু দিয়। বলিতে লাগিলেন "আমি কেন 
পুত্রকে বাটাতে রাখিয়াই তাহার বিস্তাশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিগাম না? হা পুত্র! তুমি আমার এক মাত্র অবলম্বন, 
তুমি আমার অন্ধের নয়ন, হা-পুত্রীর পুত্র, কোথায় যাইলে 
আমি তোমার দর্শন পাইব 1” খুল্লনা এইরূপ বিলাপ করিতে 
কারতে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও ব! 
আপনার ছায়া! দর্শন করিয়া তাহাই শ্রীমন্ত মনে করিয়া চমকিত 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কখন৪'ব শ্রীমন্তের সমবয়স্ক কোন 
বালককে দর্শন পূর্বক তাহাঁকেই শ্রীমন্ত মনে করিয়া উচ্চৈংস্থরে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। পথে পথে এইরূপে ভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে তিনি পুরোহিতগৃহছে উপস্থিত হইলেন। 
খুল্লনা পুরোহিতের নিকটে গমন করিয়া একেবারে তাহার 
চরণ্ঘয় ধাঁরণ পূর্বক রোদন করিতে. করিতে বলিলেন 


ৃ দ্িতীয় পরিচ্ছেদ। 


“হে দ্বিজবর ! আমার শ্রীমস্ত কোন অনুচর বা কোঁন নহচরকে 
সঙ্গে না লইয়া একাকী খুঙ্গী পুঁথি লইয়া! আপনার নিকট 
আসিয়াছিল $ বেঙ্লা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু এখনও 
সে বাটাতে প্রতাবর্তন করিল না কেন? আমি কত স্থানে, 
কত পল্প'তে তাহার গন্ুসন্ধান করিয়া অবশেষে আপনার 
নিকটে আসিলগাম, কিন্ত কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম 
না। আমি আপনাকে যে পরিমাণ সুবর্ণ বৃক্তিষ্বরূপ দিয়া থাকি 
তাহার দিগুণ স্বর্ণ দান করিব, আমার লোচনানন্দকর পুত্র 
কোথায় তাহা আপনি বলিয়। দিন। আমার নয়নতারা শ্রীমন্তকে 
হারাইয়! ধিবা দ্িগ্রহরে সমস্ত অন্ধকারময় দেখিতেছি । হে 
দ্বিজবর ! আমার শ্রীমস্ত কোথায় আমাকে বলিয়া দিন।” 
ব্রাহ্মণ খুল্লনার কাতরতা দর্শন করিলেন, কিন্তু শ্রীমন্তের কথায় 
ভিন এতই ত্ুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি খুল্পনার কাতর বচনে 
বিচলিত না হইয়া বরং অধিকতর ক্রোধ সহকারে তীহাঁকে 
“ঘ্বিচারিণী' “কুন-কলঙ্কিনী” প্রভৃতি রূঢ় বাঁক্যে অভিহিত করিয়া 
বাটা হইতে তাড়াইয়। দিলেন । 

পুরোহিতের বাটাতে শ্রীমন্তের কোন সংবাদ ন! পাইয়া, 
বরং পুরোহিতের নিকটে লাঞ্ছিতা হইয়া খুল্লনা হ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক “হা শ্রীমস্ত” “হা! কুমার” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। লহনা তাহার রোদনধবনি শ্রবণ করিয়! 

৮৬৬ 


শ্রমস্ত সওদাগর 


তৎসকাঁশে আগমন কৰিলেন এবং তিরস্কাবের শ্বরে তাহাকে 
বলিলেন “খুল্পনা, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার ? শ্মস্ত গুরু-গৃহ 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া! শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, আর 
তুমি কুলকামিনী হইয়া তাহার অন্বেষণের ছলে পথে পথে ভ্রমণ 
করিতেছ এবং রোদন করিতেছ ?* সপত্বীর তিরস্কার বাক্যে. 
দুঃখিত হওয়া দুরে থাকুক, তাহার শ্রীমস্ত যে বাটীতে ফিরিয়! 
মাসিয়ছে, এই সংবাদে অত্যন্ত হট হইয়া খুক্পনা শ্রীমস্তের 
শয়নকক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন। খুল্লনা সেই কক্ষের 
নিকটে গিগনা দেখিলেন ষে শ্রামস্ত ভিতর হইতে সেই কক্ষের 
ছার অর্গলব্্ধ কন্সিয়া বাঁখিয়াছে। খুল্পনা বুঝিতে পারিলেন 
বে, শ্ীমস্ত কোনরূপ দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতেছে । 
তথন খুল্পনা বলিলেন “বৎস ! ছার উন্মোচন কর; 
আমি তোমাকে হাবাইয়া এতক্ষণ উন্মাদনীর স্তায় নগরের 
পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম । এখন একবার তোমার 
মুখচন্র আমাকে দেখাইয়া আমার সকল ছুঃখ দূর কর। 
তুমি কিসের জন্ত এরূপ অভিমান করিয়াছ? কিসের 
অভাব? তুমি যদি কাহাকেও ধন বত্ব দান করিবার ইচ্ছা 
করিয়া থাক, বল, আমি ভাগারের যাবতীয় ধন রত্ব বাহির 
করিয়। দিতেছি । বিধাত। আমার প্রতি একান্ধ বাম বলিয়াই 
তোমার পিতা শঙ্খ চন্দন আনয়ন করিবার জন্ত সিংহলে গমন 
৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


করিয়াছেন $ এখন যদি তুনিও আমার প্রতি বিরূপ হও, 
তাহ হইলে আমার এই জীবন ধারণে আর ফল কি?” 
জনঙ্গীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতৃভক্ত শ্রীম্ত দার উন্মোচন 
পূর্বক বাঁহিরে আগমন করিলে খুল্পনা গ্র।ণপ্রিয়তম পুত্রকে স্বীয় 
বক্ষে ধারণ করিয়। গাড় আলিঙ্গনে বন্ধ করিলেন। হূর্বলা 
সুণীতল বারি আনয়ন পূর্বক তদ্দার! শ্রীমস্তের চরণধুগল প্রক্ষালন 
করিয়া! দিল, শ্রীমস্ত মাতার বক্ষঃস্থলে বদন স্থাপন করিস) অবি- 
বুত বোদন করিতে লাগিলেন । পুত্রের হুঃখের কারণ জানিতে 
না! পারিয়! খুন্পনাও অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে কিযৎকাল গত হইলে খুরন। পুত্রকে নানা প্রকারে 
সাস্বন! দিয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমস্ত 
পুরোহিত দনাই ওবার তিরঙ্কারের কথা বিবৃত করিলেন এবং 
বলিলেন “আজ পুরোহিত ভার মধ্যে আমাকে যেক্প তিরস্কার 
করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই বিস্বত :হইতে পারিব না । 
যতদিন আমি আমার পিতৃদেষের চরণদর্শন করিতে ন। পাইব, 
ততদ্দিন কিছুতেই আমার মনে শাস্তির উদ্রেক হইবে না। 
আপনি বলিলেন, আমার জনক সিংহলে গমন করিয়াছেন, 
আমিও সিংহলে জনকের উদ্দোস্তে গমন কৰিব । যদি আপনি 
আমাকে নিংহল গমনের অনুমতি প্রদান করেন, তাহ! হইলেই 
আমি এ জীবন ধারণ করিব, নচেৎ অনাহারে -প্রাঁণত্যাগ 
সি 


(ছ) 


মস্ত সওদাগর । 


করিব ।* দাঁদশবধীয় পুত্রের সিংহল-গমনের সঙ্কল্প শ্রবণ 
করিয়া খুল্পনার মস্তকে ষেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি 
পুজ্রকে বলিলেন, “তোমার পিতা! প্রায় ঘাদশ বৎসর হইল 
সিংহলে গমন করিয়াছেন, আর ছুই তিন মাস পরে তীহার 
প্রত্যাগমনের সম্ভীবনা আছে। " সুতরাং তুমি আরও 
কিছুদিন গৃহে অবস্থান কর» তিনি বাটাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে 
এই স্থানেই তীহাঁর দর্শন লাভ করিবে। বিশেবতঃ এখন 
তোমার সিংহলে গমন করিবার ন্ুবিধা হইবে না, কারণ 
আমাদের যে সাতথানি তরণী ছিল, তাহ! তোমার পিতা! লইয়া 
গিয়াছেন, যদি নূতন তরণী নিম্মীণ করিতে হয়, তাহা হইলে 
বিস্তর অর্থ ব্যয় হইবে এবং এক বৎসরের ন্যূন কালে কেহই 
সাতথান। নৌকা নির্শীণ করিতে পারিবে 'না। স্হরাং 
তুমি আপাততঃ সিংহল গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ কর।” 
খুল্পনা যতই শ্ররীমন্তকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়। সিংহল-গমন্রে 

কল্প হইতে তাহ।:ক বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
শ্রমস্ত ততই আগ্রহ সহকারে পিতৃ-অন্বেষণে সিংহলগমন 
“করিবার জন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথাপি 
খুলনা বালককে প্রবোধ দিবার জন্ত বলিলেন, "স্ুনিয়াছি 
সিংহলের পথ অতি ভীষণ $ সমুদ্রে তিমি তিমিঙ্গল প্রভৃতি 
বিরাটকলেবর বহুমংখ্যক হিংস্র জীব বাস করে; সমুদ্রের 


রর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ! 


ববণাক্ত জলে মানবের নানা প্রকার হুরারোগ্য রোগ 
হয়; কেহ জলে অবতরণ করিলে তাহাকে অবিলম্ে 
মকরের উদরস্থ হইতে হয়; জলে মকর কুন্ভীরের ভয়, স্থলে 
শার্দুল ও দস্যুর ভয়। সিংহলের কথা অধিক আর কি 
বলিব, সে দেশের ' ছারপোঁক। মশক গ্রসৃতি কীট 
পতঙ্গগুলাও প্রকাগ্ড-কলেবর ; তাহাদের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা! করা কঠিন। সিংহলের রাজা শালবান অত্যন্ত খল- 
প্রকৃতি; কেহ তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিলে তিনি ছলে, 
বলে, কৌশলে আগন্তকের সর্বস্ব অপহরণ করেন।” 

খুল্লনা এইরূপ নানীপ্রকার কল্পিত বিভীষিকার উল্লেখ 
করিয়া পুত্রকে শীস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই শ্রীমস্ত নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না । তখন 
খুল্পনাও বুঝিতে পারিলেন যে এই দৃঁ়চিত্ত বালককে সঙ্কল্পচ্যুত 
করা স্ু-কঠিন। বিশেষতঃ ধনপতি প্রবামে গমনকালে 
খুলনাকে অনুবোধ করিয়া গয়াছেন যে, ছাদশ বদর কাল 
তাহার প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিয়া পরে যেন 
তাহার পুত্রকে অন্সন্ধানের জন্ত সিংহলে প্রেরণ করা হয় ণ 
স্বামীর এই অনুরোধের কথা ম্মরণ করিয়া এবং শ্রীমস্তের 
একা গ্রত!, দর্শন করিয়া খুল্লনা অবশেষে পুত্রকে সিংহলগমনের 
অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মাতার নিকট 


০১৪১ 


জীমন্ত সও্দাগর। 


হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! শ্রীমন্ত হ্ৃষ্টচিত্ে স্নান আহার 
করিলেন এবং আহারাস্তে সিংহলগমনের উদ্যোগ আয়োজনে 
ব্যাপৃত হইলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


আয়োজন । 


শ্রীমন্ত জননীর নিকট হইতে সিংহল গমনের অনুমতি 
প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্ত নৌকা কোথায় পাইবেন, তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটা! নুদীর্ঘ বংশদণ্ডে 
একশতটা নুবর্ণকুল্মাণ্ড বাঁধিয়া, নগরপালের সাহায্যে, ছুন্দুডি 
বাস্চ সহকারে এই বলিয়া নগরে ঘৌবণা! করিলেন যে; থে 
ব্যক্তি অতি সত্বর সাঁতখানি লুবৃহৎ জলযাঁন নিশ্দাণ করিয়! 
দিতে পারিবে, তাহাকে স্বর্ণকুম্মাণ্ড সকল পুরস্কার স্বরূপ 
প্রদান করা হইবে । তরণীনিশ্মাণ কাধ্য বভুসনয়সাপেক্ষ, 
সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যে সাঁতখানি তরণী নিম্দাণ 
করিবার জন্ত কেহই সাহসী হইল ন1। 

ভগব্তী চণ্তী দেখিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে সাতখানি 
তরণী নিশ্দীণ করা৷ মীনবের সাধ্য নহে। অথচ যদ তরণী- 
নিশ্ধাণ না হয়, তাহা হইলে জগতে তাহান্। পৃঁজাপ্রচারে 
বিলম্ব ঘটবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবী »বিশ্বকর্মীকে 


শ্রমস্ত সঞ্দাগর । ূ ৃ 


এবং পবন্নন্দন হস্ুমানকে আহ্ান পূর্বক বলিলেন “হে 
দেবশিল্সি! হে পবনাঙ্গজ ! আমার পরম ভক্ত শ্রীমন্ত 
সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইবে, কিন্তু তরণীর অভাবে তাহার 
যাত্রার বিশ্ব হইতেছে । অতএব তোমরা অবিলম্বে গমন 
পূর্বক নরদেহধারণ করিয়। শ্রীমন্তের জন্ত সাঁতখানি সমুদ্র- 
গামী সুদ নৌকা নিম্মাণ করিয়! দাও ।” 

দেবীর আদেশে বিশ্বকণ্্ী ও হনুমান্‌ মানবদেহ ধারণ 
পূর্বক উজ্জ্য়িনীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীমস্তের প্রতিশ্রুত 
পুরস্কার স্বরূপ সেই স্ব্কুম্াগুগুলি গ্রহণ করিলেন। তাহার! 
উভয়েই বৃন্ধের আকার ধারণ কতিম্নাছিলেন। ছুইজন 
অপরিচিত বৃদ্ধকে মানবের অসাধ্য কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে 
দেখিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। মস্ত বিশ্রয় 
সহকারে তাহাদের পরিচছ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবশিল্লী 
অস্পষ্ট ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন 
“আমাদের নিবাস পুরন্দর পুরে । আমাদিগকে যদি যথোপযুজ 
পুরস্কার প্রর্ধান করেন, তাহা হইলে আমরা নৌক। নির্খীণ 
করিতে পারি ।” 

শ্ীমন্ত তাহাদিগকে পুরুস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইলে 
তাহারা নৌকানিন্াণের আয়োজনে সমস্ত দিবস অতিবাহিত 
করিলেন। « রাত্রিকালে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে, দেবশিল্পা ও 


৯৬২ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


মাঁরৃতি নৌকানির্দমাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মাকুতি দূরদেশ 
হইতে মুহূর্তমধ্যে কাঠাল, পিয়াল, শাল, তাল, তমাল ডছ, 
প্রভৃতি নানা প্রকার কাঠ আনয়ন করিলেন এবং শুত্রধারগণ 
সুতীক্ষ অস্ত্রের দ্বারাঁও:ষে সকল কাষ্ঠ ছেদন করিতে পারে না, 
পবনাত্মজ সেই সফল কাষ্ঠ তৃণবৎ বিদীর্ণ করিলেন । বিশ্বকর্মা 
শ্রীমন্তের জন্ত যে সকল নৌক! নির্মাণ করিলেন, তাহার 
প্রত্যেকটির দৈখ্য একশত গজ এবং প্রসার বিংশতিগজ্জ । 
& সাতখানি নৌকার মধ্যে কোন খানির সম্মুথের গঠন মক- 
রের মুখের স্ডায়, কোন খানির বা হস্তীর মস্তকের ্ায়। কোন 
খাঁনির বা সিংহের মন্তকের ন্তায় । এক রাজ্ির মধ্যেই সাত 
খানি নৌকার নিন্মাণ শেষ হইল। মীকুতি নৌকাগুলিকে 
আনিয়াঞ্্রমরার ঘাটে রাখিয়! হ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

ওঁ দিনে রাত্রিকালে শ্রীমস্ত স্বপ্নে হ্বীয় জনককে দেখিতে 
পাইলেন । তাহার বোধ হইল যেন, ধনপতি তাহাকে গাঢ় 
আলিঙ্গনপাঁশে আবদ্ধ করিয়া রোদন করিতেছেন ৷ এই স্বপ্র 
দর্শনমাত্র শ্রীমস্তের নিত্রাভঙ্গ হইল। তিনি নিদ্রাভঙ্গে কোকি- 
লের ধ্বনি শ্রবণ করিয়! বুঝিতে পারিলেন যে, রজনী প্রভাত 
হইয়াছে । তিনি শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন 
করিয়া, অপরিচিত বৃদ্ধ শিল্পীর! নৌকানির্াপকার্য্যে কত দুর 
অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই দেখিবার জন্ক ভ্রমরার কুলের দিকে 
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গমন করিলেন। যথাসময়ে তিনি ভ্রমরার ঘাটে উপস্থিত হইয়! 
অতি সুন্ধর, বিবিধ রত্বে খচিত, নানা প্রকার বহুমূল্য সঙ্জায় 
সজ্জিত সাতখানি জলধান দর্শন করিয়! বিশ্রয়-বিস্ফ(রিতনেত্রে 
নৌকাগুলির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি নৌকাগুলি 
দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিবেন যে, কোন ঘেবতা তাহার 
উপকানা৫থ ছন্সবেশ ধারণ পুর্ক তাহার নিকটে আপিয়া 
নৌকানির্দাণ করিয়! দিয়াছেন । যখন দেবত! তীহার সহায়, 
তখন যে তাহার উদ্দেশ সিন্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর কণামাত্র 
সন্দেহ রহিল না। তিনি হৃষ্টমনে বাঁটাতে প্রত্যাগমন পূর্বক 
গুভলগ্র স্থির করিবার জন্য একজন জ্যোতিষীকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। জ্যোতিষী আসিয়া! গণনা করিয়া বলিয়। 
দিলেন যে, শাত্রার শুভলগ্ন উপস্থিত প্রায় । যদি তিনি 
আর কাল বিলম্ব ন1 কনিয়! যাত্র। করেন, তাঁহ! হইলে তাহার 
অভীষ্টন্সিদ্ধি বিষয়ে আবু কোন সন্দেহই থাকিবে না । এই 
কথ! শুনিয়া শ্রীমস্ত আনন্দিত মনে জ্যোঁতিষীকে প্রচুর ধনদাঁন 
করিয়। বিদায় করিলেন । 


* শ্ীমস্ত বালক হইলেও ব্িকের পুনভ্র। সিংহলে পিতৃ- 
অন্বেষণে গমনের আয়োজন করিলেও তিনি বাণিজ্যের জন্ 
নানা প্রকার জ্রযো ওরনী সাতখাঁনি পরিপুর্ণ করিলেন। 
অবশেষে তিনি নৃপতির নিকট সিংহলযাত্রার অহ্নুমতি গ্রহণ 
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করিবার জন্ত গমন কশ্টিলেন। শ্রীমস্ত নান! প্রকার উপহার 
দ্রয্যসহ বাজসকাশে উপস্থিত হইন্গা রাঁঞজাকে দগুবৎ প্রণাম 
পূর্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি পিতার 
অন্েষণের জঙ্ক নিংহলযাত্ার আয়োজন করিমাছেন ও 
রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, এ কথা রাজচরণে 
নিবেদন করিলেন । 

ধনপতি বাজ! বিক্রমকেশরীর বন্ধু ছিলেন। রাজা 
সেইজন্ত শ্রীমস্তকে শ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সন্গেহ সম্বোধন করিলেন 
এবং ধনপতির অদর্শনে তিনি যে অত্যন্ত চিন্তিত ও শোকার্ত 
হইয়াছেন, এরূপ ভাবাও প্রকাশ কনিলেন। কিন্তু বালক 
শ্রীমস্ত পিতার অন্বেষণে সুদুর সিংহলে গমন করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন জানিক্া রাজা মনে মনে শ্রীমন্তের পিতৃভক্তির 
প্রশংসা করিয়া প্রকান্ড বলিলেন “বৎস! তোমার পিতাকে 
সিংহলে প্রেরণ করিয়! আমি অতাস্ত পরিতগ্ত হইয়াছি। 
তুমি পুনরায় সেই সিংহলে যাইতে উদ্যত হইয়াছ শুনিয়া, 
আমার মনে আশঙ্কার সধশর হইতেছে । তুমি সিংহল 
যাইবার প্রস্তাব পরিত্যাগ কর ।” | 

প্রীমস্ত সবিনয়ে করযোঁড়ে বলিলেন রাজন ! আমার 
পিতা দিংহলে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি জীবিভ আছেন কি না 
তাহার কোন নিদর্শনই আমর] পাঁই নাই । জ্মামার জননী 
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স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় এখনও সধবার চিহ্ৃসমূহ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া আত্মীয় সমাজে তাহার নিন্দা 
হইতেছে । সুতরাং আমার জনক জীবিত আছেন কি না, 
তাহার একটা স্থির সিদ্ধাপ্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্তক ।” 
রাজা বলিলেন, “বৎস ! তোমাৰ প্রস্তাব সার্গর্ভ বটে, 
কিন্ত এখন তুমিই তোমার জননীর একমাত্র অবলম্বন । তুমি 
তাহার নয়নপথের অন্তরাল হইঞ্সে তিনি তোমার শৌকে 
নিশ্চয়ই মৃতপ্রান্থ হইবেন । অতএব তুমি জননীকে সাস্বনা 
দিবার জন্ত শীহার নিকটেই অবস্থান কর, ইহাই 
আমার অভিলাষ ।” 
শ্রীমন্ত বলিলেন “দেব! আপনি আমার পৃজ্য; আপনার" 
অনুমতি ব্যতীত আমি কোথাও গমন করিতে পারি না। 
কিন্ত-- ্ 
“পিত। ধর্শ, পিত। কর কূপ তপ পিতা, 
পিত। মহাগুরু, পিতা পরম দেৰতা। 
পিক্তার উদ্দেশ হেতু চলিব পাটন, 
ইথে বদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ ॥” 
হে ঝাঙ্জন। আপনি অন্থমতি প্রদান করুন, আমি সিংহলে 
গমন করি ।” আ্রীমন্তের কথ! শ্রবণ করিয়া নাজ! বিক্রম- 
কেশরী অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শ্রীমস্তকে বলিলেন 
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“বৎস! আমি তোমার প্রগা় পিতৃভক্তি দেখিয়৷ অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইলাম। তোমাকে সিংহল*গমনে অনুমতি প্রদান 
করিতেছি, তুমি প্রপন্ন মনে পিতৃ'অন্বেধণে গমন কর। 
আশীর্বাদ করি, তুমি সকল বিপন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্বি্বে 
সিংহলরাজো উপস্থিত হও এবং পিতৃমভিব্যাহারে পুনরায় 
দেশে প্রত্যাবর্তন কর ।” 


বাজার নিকট হইতে অন্রমতি পাইয়। শ্রীমস্ত বাজচরণে 
প্রণাম পূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি জননীর 
নিকট হইতে সিংহল*গমনের অনুমতি পাইয়াছিলেন সত্য, 
কিন্তু জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। ঘখন 
তিনি জননীর নিকট হইতে ব্দায় প্রার্থনা করিলেন; তখন 
খুল্পনার হৃদয় বিদীর্প্রায় হইল। তিনি স্বপ্পেও মনে করেন 
নাই যে, দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক সত্য সত্যই সুদুর দিংহলে গমন 
করিবে। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ভ্রমরার ঘাঁটে 
সাতখাঁনি দিব্য তরণী প্রস্তুত হইল, রাজা বিক্রমকেশরীও 
বালককে সিংহল-গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন আর 
ভিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিক্রতম্‌ 
পুঅঅকে গাট আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়। রোদন করিতে 
করিভে বলিলেন “বৎস ! তোমার সিংহল-গমনের কথ 


গুনিয়া আমার বড় ভয় হইডেছে,স্ষে সিংহলে গমন করে, 
১৬৭" 


শ্রীমন্ত সওদাগর 1 


সে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করেনা । আমি কোন্‌ প্রাণে 
তোমাকে সিংহলগমনের জঙ্ক বিদায় দিব? যদি একান্তই 
যাইতে হয়, তাহা হইলে না হয় যাত্রা করিবার পর আবগু 
এক যাস কাল গৃহে অপেক্ষা কর। এই এক মাসের 
'মধ্যে তোমার পিতার প্রত্যাগমন হইলেও 'হইতে পাবে । এই 
এক মাসের মধ্যে যদি তিনি না আগমন করেন, তাহা হইলে 
তুমি সিংহলে গমন করিও ।” 

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রমন্ত বুঝিতে পারিলেন বে, 
তিনি যত সহজে জননীর নিকট হইতে সিংহলগমনে অনুমতি 
পাইয়াছিলেন, তত সহঙ্গে বিদায় পাইবেন না॥ তখন তিনি 
করযৌড়ে বলিলেন “মা ! আপনি আমাকে অকারণে নিষেধ 
করিতেছেন । আমার জ্যোক্ঠতাত বা খল্লতাত প্রভৃতি এরূপ 
নিকট জ্ঞাতি কেহই নাই, যিনি পূর্ব পুরুষগণকে তিলোদক দান 
কবেন। আমার পিতা জীবিত আছেন কিন! ভাহ! যদি আঁমি 
স্থির করিতে না পাবি তাহা হইলে আমার জীবনই 
বথাঃ আপনি আমার ন্যায় পিতদর্শনবিহীন পুত্রের আশা 
করিবেন না। যদি আমার পিত। জীবিত না থাকেন, তাহা 
হইলে আমি সিংহল হইতে প্রত্যাবন্তন পূর্বক পিতাব 
শ্রাহ্ছ ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়! তাহার পারলৌকিক উপায় 
করিব! আমি সিংহল পাটনে গমন করিবার জঙ্ত দুঢ়- 
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প্রাতিজ্ঞ হুইয়াছি, কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা বার্থ হইবে না । 
যাস্তাকালে বাঁধ প্রদান করিবেন না, তাহাতে অমঙ্গলের 
সম্ভাবনা আছে। অতএব আপনি প্রসন্ন মনে আমাকে 
অভমত প্রদান করুন, আমি সিংহলে গমন করি ।* 

খুল্লনা যখন দোখলেন যে, শ্রীমস্তকে নিষেধ করিলে কোন 
ফল হইবে না, তখন তিনি অগত্যা পুত্রের কল্যাণ কামন! 
করিয়া বৃসংখ্যক সধব! রমণীর সহিত, ভ্রমরার ঘাটে চণ্তীর 
পু্গা কৰিবাঁর জন্ত গমন কহিলেন। তিনি তথাঁয় চন্দনের 
দ্বারা অষ্টদল পদ্দ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যভাগে আতশ্রশাখা 
সমদ্থিত পূর্ণ ঘট স্থাপন করিলেন এবং ঘথাবীতি দেবা 
ভগব্তীর পুজাগ প্রবৃত্ত হইলেন । 

শ্রামন্তের জন্ত ভ্রমবার ঘাটে যে সকল তরণী সজ্জিত ছিল, 
খুল্লনা সেই সকল নৌকা! প্রদক্ষিণ করিয়া! ষথাবিধানে নৌকার 
পুন্তা] করিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বালক শ্রমন্ত পিতৃ- 
অন্বেষণে সিংহলে গমন করিতেছেন, এই সংবাদ শুনি! 
সকলেই শ্রীমন্তের ধন্তবাদ করিতে লাগিল। শ্রনমন্তের 
সিংহলধাত্রা দর্শন কবিবার জন্ত ভ্রমরার ঘাটে বছ লোকের 
সমাগম হইল । খুল্পনাঁ একান্তে উপনেশন পূর্বক চগ্ডিকার 
স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার স্তবে সন্তষ্ট হইয়। দেবী 


অন্তের অলক্ষ্যে ধুল্লনার নিকটে অবতীণ হইয়! তাহাকে অতয় 
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দিয়া বলিলেন প্বংসে ! তুমি কাতরা হইও না। শ্রীমস্ত 
সিংহলে নির্বগ্গে উপস্থিত হইবে এবং তথায় ধনপতির সহিত 
মিলিত হইয়া তীহার সহিত পুনরায় হগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবে । তুমি শ্রীমন্তের জন্ত চিন্তা করিও না। আমার 
আশীর্ধাদে তাহার সর্বথা কল্যাণ হইবে, তুমি প্রসম্ম মনে 
তাহাকে বিদায় দান কর।" 

গুভগগ্র উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত দেবতা» ব্রাহ্মণ ও 
'গুরুজনের চরণে প্রণাম করিলেন এবং খুল্লনা ও লহনার 
চরণধূলি মন্তকে ধারণ করিয়। প্রসন্ন চিন্তে নৌকায় আরোহণ 
করিলেন। শ্রমস্তের আদেশে কর্ণধার তবণীগুলি কুল হইতে 
গভীর জলে লইয়া গেল। যতক্ষণ নৌকাগুলি দেখা যাইতে 
লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যস্ত কেহই ভ্রমরার ঘাট পরিত্যাগ করিল 
নাঁ। যখন নৌকাগুলি দৃষ্টিপথের অভীত হইল,:তখন সকলে 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক, শ্রীমস্তের প্রগাঢ় পিতৃভক্ির প্রশংসা 
করিম! তাহার কল্যাণ কামনা করিতে করিতে স্ব স্ব 
আঁবাস-অভিমুখে প্রস্থান করিল । সকলেই শ্রীমন্তের সিংহল- 
ঘার্ডীকে শ্রীরামের বনগমনের সহিত তুলনা করিতে লাগিল । 
পুবুনীরীগণ শোকভারাক্রান্ত হদয়ে পুত্র-বিরহ-বিধুরা খুল্পন। ও 
ল্হনাকে নানা প্রকারে সাশ্বন। করিতে লাগিলেন । নৌকাগুলি 
বছতুরে, দৃষ্টি অতীত হইলে শ্রীমন্তের জননী সহচন্দী-পরিবৃতা 
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হইয়া ম্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ 
পূর্বক একান্ত আগ্রহ নহকারে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা ও 
শ্রমস্থের কল্যাণ কামনা! করিয়া! অতিকষ্টে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন । | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সিংহলে স্্রীমস্ত । 


পিতৃভ শ্রীমস্ত প্রশাস্তচিত্তে নৌকায় উপবেশন পূর্বক 
জজয়ের উভয় কুলের শোভ! দর্শন করিতে লাগিলেন। 
ধনপতি যে সকল নগর, বন্দর, গ্রাম অতিক্রম পূর্বক গমন 
করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তও সেই সকল নগর, বন্দর ও গ্রাম 
অতিক্রম করিলেন এবং যখন ভাগবথাঁতে তাহার তরণী 
উপনীত হইল, তখন তিনি গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া ভক্তি- 
ভরে সুরনদী ভাগীরথীর পূজা করিলেন এবং কর্ণধার ও 
নাবিকগণের নিকটে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন। তিনি 
দিবা নিশি ভগবতী চণ্তীকে স্মরণ করিতেন এবং যখনই কোন 
দেবমন্দিরের সমীপবর্তী হইতেন, তখনই যথারীতি সেই 
দেবুতাঁর পুজা করিতেন। ৯ 

প্রীমস্ত সম্পংকালে চস্তীর প্রতি যখোচিত শ্রন্ধ। ও ভক্তি 
প্রদর্শন করিতেন, কিন্ত বিপদে পতিত হইলে তীহার সেই 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা! অক্ষুণ্ থাকে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত 


্ ' চভুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ভগবতী চণ্ডা পল্লাবতীর সহিত পরামর্শ করিলেন এবং যখন 
শ্রমস্ত মগরা নামক ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন, 
দেবী ভগবতী ধনপতিকে ঝঞ্কাবাতে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, 
শীমস্তকেও সেইরূপ কষ্ট দিবার সংকল্প করিলেন। মগরাতে 
শ্রীমন্তের তরণীনিচয়্ -উপস্থিত হৃইবামাত্র প্রলক্ককালীন 
অন্ধকারের গ্ভায় নিবিড়-কৃষ্ণ-জলদ-মালায় গগন আবৃত হইল। 
মুহুপ্দুছঃ মেঘগঞ্জন হইতে লাগিল এবং করকাঁপাতের 
সহিত প্রবল বেগে বারিবর্ণ আরম্ভ হইল। পবন ভীম 
মণ্ডি ধারণ করিয়া মগরার অতলম্পর্শ জলরাশিকে আলোড়িত 
করিয়া পর্দভপ্রমাণ তরঙগমালার স্থ্টি করিলেন। প্রবল 
ঝড়ে নৌকার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়। উড়িয়া! গেল, শ্রামস্ত 
প্রকৃতির এই ভীমামৃত্তি দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে ভগবতী 
চগ্ডকার শ্কৰব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে, দেবীর 
দন্তোস-উতপাদ্নে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়। নৌক। হইতে 
সেই গ্রাহ-কুস্থীরাদি-সমাকুল* তরঙ্গারিত জলে ঝম্প প্রদান 
করিলেন । ভগবতী শ্রীমস্তের একনিষ্ঠা দশন করিয়! গ্রীত 
হইয়া ভীহাকে রক্ষা করিলেন। মহামায়ার দাঘাতে, সেই 
স্থানের জঙ্ অগভীর হওয়াতে শ্রুমস্তের জানু পব্যস্ত মগ্ন হইল। 
তখন দেবাঁর ইচ্ছায় আকাশের মেঘমালা দুরে অপশ্থত হইল, 
(ত্গুল নির্মল হইল এবং ঝঞ্কাবাত দুর হইলে চতুদ্দিকে 
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নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল । কণ্ধার আনন্দিত 
ননে নৌকা চালনা করিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হইল। 

অক্ঞয় নদ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ কাঁদে 
মস্ত যেরূপ নাঁবিকগণকে গঙ্গার উৎপত্তি বুত্তান্ত শ্রবণ 
করাইয়াছিলেন, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ 
সগরবংশ-্ধ্বংসের কাহিনী ও যষিসহম্র সগরসন্তানের মুক্তি" 
পাভের বিবরণ বর্ণনা করিলেন। কিরূপে ভগীরথ দম্চর 
তপস্যা করিয়া কপিলের শাপে ভল্মীভূত পিতৃপুরুষগণের 
উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, 'তাহার বর্ণনাকালে পিহ-উদ্ধানু- 
কামী শ্রীনস্ত লোমাঞ্চকলেবর হইলেন এবং উদ্দেশে বাবংবার 
ভগীরথকে প্রণাম করিলেন। 

সাগরসঙ্গন অতিক্রম করিয়া! উপকূলবর্তী বন্দর সকল 
দর্শন করিতে করিতে শ্রীমন্ত ইন্দ্র্যম রাজার অক্ষয় কীন্ছি 
শরীক্ষেত্রে উপাস্থৃত হইলেন এবং নাবিকদিগের নিকটে সেই 
পুণ্যনগরী পুরীর উৎপত্তি ও' জগন্নাথ দেৰের মহিমা বণন 
করিলেন। পিতৃদর্শনাকাজ্জী শ্রামস্ত সেই মহাতীর্ঘে একদিন" 
'নাত্র অবস্থান পূর্বক জগন্নাথ দেবের প্রসাঁদ ভক্ষণ করিলেন 
এবং নাবিকগণকে সিংহলাভিসুখে গমনের আদেশ করিলেন । 
পনপতি যেরূপ সিংহলের পথে ফিরাঁঙ্গীর দেশ, চিঙ্গড়িদ্হ। 
কর্কটদহ, কড়িদহ, কুভীরদহঃ শঙ্খদহু প্রভৃতি ভীষণ দহ 
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সকল নাবিকের বুদ্ধিনৈপুণ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রমস্তও 
সেইরূপ কর্ণধাবের দুরদর্শিতায় সেই সকল স্থান অতিক্রম 
করিয়া সেতুবন্ধ ঝাঁমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । শ্রীমন্ত সেতুবন্ধে 
উপস্থিত হইলে, পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরমচন্রের বনগমন, 
পঞ্চবটা বনে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, কপি-সৈন্যের সহায়তায় 
শ্রীরামের দ্বার! সমুদ্রে সেতুনিশ্মাণ প্রভৃতি পৌরাণিক 
মাখ্যায়িকা তাহার স্বৃতিপটে প্রতিফলিত হইল ; তিনি কর্ণধার 
৪ নাঁবিকগণকে সম্বোধন পূর্বক পবিত্র রাম্চরিত্র বর্ণনা 

করিলেন । 
সেতুবন্ধ হইতে শ্রীমন্ত যক্ষরাজের অধিকৃত চন্্রকুট পর্ণ্ঘ- 
তের পাদমূল অতিক্রম করিয়া কালীদহে উপনীত হইলেন । 
কালীদহে ভগবতী, মায়া-কমন-কাননের হষ্টি করিয়া যেরূপে 
ধন্পতিকে ছলন! করিয়াছিলেন, সেইরূপে শ্রীমস্তকেও ছলন! 
করিবার জন্ত মারা-কমলকাঁননের স্যস্ট করিলেন এবং স্বয়ং 
একটি সহম্্দ্ল পন্দের উপর উপবেশন পূর্বক গজমৃপ্তি-ধারিণী 
পদ্মাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত দূর হইতে 
এ কমলবন, অলোকসামান্তর্ূপবতী কামিনী ও কুপ্রর দর্শন 
করিয়৷ মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন। তিনি নাঁবিকগণকে সম্বোধন 
পূর্বক এই অপরূপ দুশ্ত দর্শন করিবার জন্ত বারংবার অন্- 
রোধ করিলেন, কিন্ত দেবীর মায়াময় কমলকাঁনন অথবা 
৯৯৫ 


শ্রমন্ত সওদাগর । 


কমলে-কামিনী তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহার; 
শ্রীন্তের কথ! শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বারংবার বলিতে 
লাগিল “হে সাধুনন্বন ! কোথায় বা কমলবন আর কোথায় 
বা কমলদ্ল*বাসিনী রমণী? আপনি বাতুলের ন্যায় কি 
প্রলাপোক্তি করিতেছেন? আমরা ত এই কালীদহে দিগন্ত 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুনীল অন্ধুরাশিই দর্শন করিতেছি ।” 

শ্রীমস্ত নাঁবিকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একদৃষ্টে মহা- 
মায়ার মায়ীপ্রহ্থুত সেই কম্লকানন ও কামিনী-কুর দর্শন 
করিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ এইরূপে সেই অদৃষ্টপূর্্ব কমলবন- 
শোভা ও কমলবাসিনী কামিনীর আলোকসামান্তা রূপরাশি 
দর্শন করিয়। নাবিকগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন “তোমর' 
এই কমলবন ও কমলে-্কামিনী দর্শন করিলে, আমি 
সিংহলরাঁজের নিকট যখন এই রুভ্তান্ত বর্ণনা করিব, তখন 
তোরা আমার বাক্যে সমর্থন কবি'9।* 

যথাসময়ে শ্রীমন্তের তরণীনিচন সিংহলের রত্মালার ঘাটে 
উপস্থিত হইল ? সেই ঘাট দণন করিয়া গ্রমস্তের হৃদয়ে এক 
অভূত্তপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল । থে পিতার চরণদর্শন মানসে 
শ্রীমস্ত সুর বঙ্গদেশ হইতে যাঁত্র। করিয়া নান। গ্রকীর ভীষণ 
বিপদ অতিক্রমণ পূর্বক সিংহলে আগমন করিয়াছেন, সেই 
পরুম পুজনীয় পিতৃদেব এই সিংহলে ছ্বাদশ বৎসর পূর্ববে আগমন 
৯১৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


'করিয়াছেনঃ তিনি এত দিন জীবিত আছেন কি না, হদি 
জীবিত থাঁকেন, তাহা হইলেই বা তিনি কোথায় কি ভাবে 
অবস্থান করিতেছেন, শ্রীমস্তই বা কিরূপে তাহার সন্ধান 
পাইবেন, এই সকল চিন্তা বালকের হৃদয়ে যুগপৎ আবি তি 
হইল। তিনি তরণী পরিত্যাগ পুর্বক কুলে অবতপ্নণ করিয়া 
তথায় শিবির সংস্থাপন কৰিলেন এবং আপনার আগমনবার্তা 
ঘোষণ! করিবার জন্য বাঁদকদিগকে নানাবিধ বাগ্যন্ত্র বাজাইতে 
আদেশ করিলেন । তাহার আদেশে বাগ্ভকরগণ ভেরী, মনুরী, 
বীরকালী, স্বরমঙ্গল, বীণা, ডমরু, পাখোঁয়াজ, নৃদঙ্গ, করতাল, 
মন্দিরা, করতাঁল, নাগারা, মরিচি, জয়ঢাক প্রভৃতি তৎকাল- 
প্রচলিত বাগযন্ত্র সকল বাঁজাইতে লাগিল । 

রাজ! শাঁলবান প্রাসাদে অবস্থান করিয়াই সেই বাঁদ্যধবনি 
শ্রবণ করিলেন এবং নগরপালকে আহ্বানপুর্ধক বলিলেন 
'বঁত্রমালার ঘাটে কে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার বাদ্যধবনি 
করিতেছে, তাহা নির্ণয় কর। যদি আগন্তক শত্রপক্ষীয় কোন 
ব্ক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্দর হইতে দুর করিয়া! দাও ; 
ধদি সে আসাদের মিত্র হয়, ভাহা হইলে তাহার যথোচিত 
সৎকার করিবেঃ আর বদি সে অপরিচিত বিদেশী হয়, তাহ! 
হইলে আমার আদেশ জাপন পূর্বক তাঁহাকে রাজসভায় 
আনয়ন করিবে ।” ৪ 


৯৬৭ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । ী 


নগরপাল কালুদত্ত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! রত্বমালার 
ঘাটে উপস্থিত হইল এবং শ্রীমন্তের পরিচয় জিজ্ঞাস! কৰিল। 
শ্রীমস্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিলে কালুদত্ত বলিল “তুমি ষে 
অসাধু ব1 তন্বর ন€, সাধু বণিক্‌, তাহার প্রমাণ কি? দি 
তুমি তোমার মস্তকের নুবর্ণময় টোঁপর পরিত্যাগ করিতে 
পার, ভাহা হইলে আমি তোমার বাক্যে আস্থা স্থাপন 
করিতে পারি ।” 

বালক শ্রীমস্ত নগরপালের বাক্য শ্রবণমাত্ত আপনার 
মন্তকস্থিত বহুমূলা, রব্ধচিত কনক টোপর উন্মোচন পূর্বক 
জলে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীমন্তের এইবপ নির্লোভত৷ দর্শন 
করিয়া নগরপাঁলের সন্দেহ দূর হইল) সে আনন্দিতচিত্তে 
সসন্ত্রমে শ্রীমস্তকে বাজার আদেশ জ্ঞাপন করিল। শ্রীমস্তও 
রাজাজ্ঞ। অবশ্থ-পাঁলনীয় জানিয়া রাজদর্শনের জন্ত আয়োজন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

্ীমস্তকে টোপর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়! ভগবতী চত্তী 
মনে করিলেন যে, অবোধ বালক নগরপালের কথাম্ম এই 
ব্তমূল্য উীন পরিত্যাগ করিয়া বাঁসকোচিত বুদ্ধিরই পরিচয় 
দিয়াছে । যাহা হউক সে আমার দাসীর নন্দন, তাহার 
গতি দর্শন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা আমার উচিত নহে। 
আমি এই, উদ্জীৰ লইয়! উজ্জয্লিণীতে গমন পূর্বক খুল্পনাকে 


রঃ চতুর্ধপরিচ্ছেদ। 


উহা প্রদান কৰি এবং তাহার পুত্রের মঙ্গল বারতা তাহাকে 
জ্ঞাপন করিয়া তাহার চিন্তা দুর করি ।” 

এইরূপ স্থির করিয়া ভগবতী সেই টোৌপর গ্রহণ করিয়া 
মুহূর্তমদ্যে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেনও খুল্লনাকে বিরলে 
লইয়া গিয়া সেই টোপর প্রদীন পূর্বক বলিলেন “থুল্লন! তুমি 
পুত্রের ভন্য চিন্তিত হইও না, সে নির্ষিত্নে সিংহলে উপস্থিত 
হইয়াছে এবং অতি শীঘ্র তথায় প্রচুর সম্মান লাভ করিয়া ও 
সফল-প্রযত্ব হইয়া তোমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিবে। তুমি 
অমঙ্গল আশঙ্কা করিও না1” এই বলিয়াই দেবী অন্তহিতা 
হইলেন। 

ধনপতি যেরূপ বিবিধ উপহার লইয়া! চতুর্দোলে আরোহণ 
পূর্বক বাঁজর্শনে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তও (সেইরূপ 
নানাবিধ ফল, মুল, মিষ্টান্ন, গঙ্গোদক, অঙ্থ, গজ প্রভৃতি পণ্ড 
ও নান! জাতীয় পক্ষী রাজাকে উপহার দিবার জন্ত সঙ্গে 
লইয়া চতুর্দোলে আরোহণ পুর্ব্বক বাঁজপ্রীসাদে গমন করিলেন। 
বাদাকরগণ তাহার চতুর্দোলের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি করিতে 
করিতে গমন করিল। 


৯১৪ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


আলন্নকাল । 


সিংহলেশ্বর রাজ! শাঁলবান পা, মিত্র, অমাত্য, সভীসদগণে 
পরিবৃভ হইয়া সভামধ্যে সুবর্ণনয় সিংহাসনে সমাঁসীন ছিলেন, 
এমন সময়ে বালক শ্রীমস্ত বাজসভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে 
সভাস্থ ব্রাঙ্গণগণের উদ্েশে প্রণাম পূর্বক বাঁজচনণে প্রণি- 
পাঁত করিলেন এবং সমানীত উপহার-সামগ্রীনিচয় রাজার 
সন্দুখে স্থাপন করিলেন । রা উপহ্ৃত দ্রব্যসন্তার দর্শনে প্রীত 
হইয়! শ্রীমস্তকে আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং 
তাহার সুকুমার কমনীয় কান্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্গেহে 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত যথাবিধান 
সন্রম সহকারে কহিলেন “হে রাঁজন্‌ ! আমার নিবাস বঙ্গদেশের 
অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশে, রাট দেশের বাঁজা বিক্রমকেশরী আমাকে 
বাণিজ্যার্থ আপনার সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার 
ভাগারে চন্দন, শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যের অভাব হইয়াছে । আমি 
আমাদের দেশজ নানা! প্রকার দ্রব্যে সাত খানি তরণী 
পূর্ণ করিয়া 'আঁপনার রাজ্যে আসিয়াছি এবং সেই সকল 


৮* পঞ্চম পাঁরচ্ছেণ ॥ 


দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার রাজ্য হইতে চন্দন, শঙ্ প্রত্ৃতি 
লইয়া যাইব, ইহাই আপনার প্রতি মহারাজ বিক্রমকেশরীর 


অনুরোধ ।* 

বণিক্বালকেন এই কথ! শ্রবণ করিয়া রাজা শালবাঁন 
আনন্দ সহকারে রাজা বিক্রমকেশরীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 
করিলেন এবং শ্রীমন্তকে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও চন্দনে ভূষিত 
করিয়া আহারাঁদির জন্ত বিদায় প্রদান করিলেন । কিন্তু ক্ষণকাল 
পরে পুরোহিত অগ্রিশন্মার অনুরোধে শ্রীমস্তকে পথের বর্ণন! 
করিতে আদেশ করিলেন! বাজার আদেশে শ্রুমস্ত, পথে- 
মধ্যে যে সকল দ্রষ্টব্য নগর ও বনদরাদি দর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহা যথাষথ বর্ণন করিয়। অবশেষে কালীদহে কমলে-কামিনীর 
কথাও বর্ন করিলেন। শ্রীমস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা 
তাহা অবিশ্বাস্ত বোঁধে অগ্রাহ্া করিলেন, কিন্ত শ্রীমন্ত যখন 
সাঁতিশয় নির্বন্ধ সহকারে কমলে-কামিনীর সত্যতা প্রতিপাদন 
করিবার জন্ত বন্ধ প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা শালবান, 
ধনপতিকে যেরূপ সর্ভে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তকেও 
সেইন্ধপ সর্তে আবদ্ধ ব্লরিয়। কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন 
করিবার অভিলাঁষ প্রকাশ করিলেন । 

রাঁজা সভাসদ্গণের সহিত কালীদ্হে কামিনী-কুঞ্জর 
দর্শন করিবার জন্য যাত্রা! করিলেন। রাজাস্তঃপুর-বাসিনীরাও 
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কালীদহ দর্শন করিবার জন্ত বিবিধ বানে আরোহণ পূর্বক 
রাজার সহিত কালীদহ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
সকলে বব্রমাল!ন ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তথ] হইতে 
বহুসংখ্যক তরণীভে আরোহণ করিয়া কাঁলীদছে গমন 
করিলেন। শ্রীমস্তও আধ্পনার নৌকাঁতে আরোহণ করিয়া 
রাজার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। 

সকলে যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথায় শ্রীমন্তের 
বর্ণিত কমলবন দূরে থাকুক, একটি কমল দেখিতে পাইলেন 
না। তখন বাজ! অত্যন্ত কুপিত হইয়! শ্রীমস্তকে তীহীর সিথ্য। 
ভনণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীমস্ত করযোঁড়ে 
বলিলেন "মহারাজ ! আমি আপনার নিকটে এক বর্ণও মিথ্যা 
বলি নাই। আমি যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, অবিকল 
তাহাই বর্ণন করিয়াছি। আমার নৌকার নাবিকগণ? 
সম্ভবতঃ তাহা দর্শন করিয়া থাকিবে ।” 

রাজা তখন শ্রীমস্তের নাঁবিকদিগকে সত্য কথ! ঝলিতে 
আদেশ করিলে তাহারা বলিল “মহারাজ, আমরা মিথ্য। 
বজিব না। সাধুনন্দন সিংহলে আগষনকালে এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া একদুষ্টিতে কালীদহের অগাঁধ জলরাশির 
প্রতি দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক বলিয়াছিলেন “এ কমলবন দর্শন 
কর, কমলাস্না কামিনী দর্শন কর, আমর! সত্যই বলিতেছি, 
৯২৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


আমর] তাহার কথিত কমলকানন ব1! কামিনী-কুপ্জর দেখিতে 

পাই নাই।” 
নাবিকগণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শালবান নগরপালকে 
সম্োধন পূর্বক শ্রীমস্তের প্রতি যথোচিতন্দগ্ডের ব্যবস্থা করিবার 
ক্সাদেশ প্রদান করিলেন । নগরপাল রাজার আদেশে শ্রীমস্তকে 
বন্ধন করিয়! তাহার রত্ালঙ্কার ও পণ্দ্রব্যসমূহ কাড়িয়া লইল 
এবং ভ্রাহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্চিত করিল। তখন শ্রমন্ত 
অনন্তোপায় হইয়া সবিনয়ে রাঁজাকে বলিলেন প্মহাঁরাজ ! আমি 
বালক, বদি বালস্থুলভ চাপলোর বশবর্তী হইয়া কোন অন্ঠায় 
কার্ধ্যই করিয়া থাকি, তাহা! হইলেও আমার প্রতি ক্রোধ 
প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে । জয় পরাজয় দৈবাদেশেই 
ঘটিয়া থাকে। যিনি জয়লাভে আনন্দিত এবং পরাজয়ে অবসন্ন 
ন1 হয়েন, তিনিই যথার্থ মহাশয় ব্যক্তি। আপন আমার 
প্রতি কৃপা প্রকাঁশ করুন, আমি আপনার ভূত্য হইয়৷ আপনার 
পরিচর্যা করিব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন । মানবের 
দেহ অনিত্য, কীর্তিই চিরস্থারী, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া 
অক্ষয় যশঃ অর্জন পূর্বক জগতে অতুল কীন্তি স্থাপন কক্ষন।” 
শ্ীমস্ত এই প্রকার কাতর"ৰচনে বারংবার রাজার নিকট 
ক্ষমা! প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ রাজার কোপশাস্তি 
করিতে পারিলেন না। 
৯২৩ 


ভীমস্ত সওদাগর । 


যখন শ্রীমস্ত দেখিলেন যে, কিছুতেই রাজার ক্রোধাপ" 
নোদন হইল না, নগরপাল তাহাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া 
বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি স্বীঘ্ম তরণীর 
কর্ণধারকে বলিলেন “হে ক্ধার ! তুমি মুহূর্তকাল আমার 
নিকটে উপবেশন করিয়া! আমার শেষ অনুরোধ শ্রবণ কর। 
তোমরা আর এ দেশে থাকিও না, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াও দেশে প্রত্যাবর্তন কর এবং উজ্জরিনীতে উপস্থিত 
হইলে আমার জননীকে প্রণাম জানাইয়া আমার অদৃষ্টের কণা 
তাঁহাকে জাপন করিও । রাজা বিক্রমকেশরীব সহিত সাক্ষাৎ 
করির়া তীহাকে বলিও যে, শ্রীমস্ত সিংহলে তাহার পিতার 
অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিল, কিন্তু তথীয় তাহার পিতার কোন 
সংবাঁদই পায় নাই । অধিকন্থ তথায় তাহার সর্বস্ব নগরপালের 
দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ড হইয়াছে । আমার 
মাতা এবং বিমাঁতাকে তোমব। সাস্বনা দিও এবং তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিও । আমার গুরুদেখকে বলিও যে, শ্রীমস্ত 
মশানে নিহত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কথাতেই ষে আমার এই 
শোচনীয় দশা হইগ্সাছে, তাহা বলিও না। হূর্বলা দাসীকে 
আমার প্রণাম জানাইও। আমার দুঃখিনী মাতার পালন 
করিও। আমি জননীর একমাত্র সন্তান, আমার মৃত্যুসংবাদে 
জননী অত্যন্ত'কাতর! হইবেন সন্দেহ নাই $ তাহার নিকটে 
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আমার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ গোপন * করিও । তাহাকে 
বলিও ষে, শ্রীমন্তের তরণী মগ্ন হওয়াতে তাঁর মৃষ্যু 
হইয়াছে, অথবা বলিও যে বসম্তরোগে তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে । রাজাদেশে মশানে আমার শিরশ্ছেদন হইয়াছে, 
এই কথা শ্রবণ করিলে আমার হতভাগা জননা এক মুহূর্ত ও 
জীবিত থাঁকিবেন না ।” 
শ্ীন্তের এইরূপ বাকা শ্রবণ করিয়া তাহাঁর নাবিকগণ 
উচ্চৈংস্থরে রোদন করিতে লাগিল। সকলেই শ্রীমস্তের 
আসন্ন-বিপদাশগ্কায় হাহাকার করিতে লাগিল । ক্রুরহ্যদয় 
নগরপাল শ্রীমন্তের নাবিকগণকে দুর করিয়৷ দিয়া শ্রীমস্তকে 
বন্ধন পুর্বক মশাঁনে লইয়া চলিল : কালুদত্ত তরণীবন্ধন 
রজ্জু্বারা তাহার করধুগল ও কটিদেশ স্বরূপ বন্ধন 
করিল। তখন শ্রীমস্ত উপায্নাস্তর না দেখিয়া, আপনার কুঞ্চিত 
কেশপাশের অভ্যন্তরে নিহিত রও লইয়৷ কালুদত্তকে প্রদান 
পুঝ্ক তাহার কৃপা ভিক্ষা] করিলেন। উৎকোঠগ্রাভী নগরপাল 
ই বত্র প্রাপ্ত হইয়! শ্রীমন্তের বন্ধন কিঞিৎ শিথিল করিয় 
দিলে শ্রীমন্ত নগরপাঁজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে 
নিশীশ্বর ! তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আরও কিয়ৎকাল 
আমাকে জীবিত বাখ। আমি অল্পবয়স্ক বালক, আমার 
জীবনের কোন নাধই এখনও পূর্ণ হয় নাই । শমন আমাকে 
৯৭ ৫ 
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আহ্বান করিয়াছেন। যদি আমাকে অনুমতি প্রদান 
কর, তাহা হইলে আমি স্নান করিয়া! গুচি হই।” শ্রীমন্তের 
সকাতব অনুরোধে কালুদত্ত সম্মত হইল এবং তাহাকে 
নান করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং অনুচন্গণকে 
লইয়া সেই সবোবর বেষ্টন করিয়া ' দণ্ডায়মান রহিল। 
তখন শ্রুমস্ত সরোবরে অবগাহন পুর্ব্বক গঙ্গামৃত্তিকার তিলক 
ধারণ করিলেন এবং যব, তিল, কুশ, তুলসীপত্র প্রভৃি 
লইয়া! পিতৃপুরুষের তর্পণ করিলেন । 

তিনি পিতাকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “গে 
পিতঃ ! আপনি আমার প্রদত্ত এই তর্পণের সলিল গ্রহণ করুন 1” 
মাতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন “জননি ! আমি আর তোমার 
চবণ দশন [করিতে পাইব না; তুমি আমার প্রদত্ত ভর্পণোদক 
গ্রহণ কর 5 নাতঃ লহনা, আমি তোঁমার উদ্দেশেও এই 
জল দান করিতেছি ॥ ধার; দুর্বলা, তুমি জননীর স্তায় স্নেহ 
সহকারে আমাকে লালন পালন কগিয়াছ, আমার প্রদত্ত এই 
জল গ্রহণ কর ।* এইরূপে তর্গণ শেষ হইলে তিনি সব্ব- 
“পদ পিবাকরকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, “হে 
দিনমণি, যদি আমি সত্য সত্যই কালীদহে কামিনী-কুঞ্জর «শন 
করিয়৷ থাকি, তাহা হইলে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিও 1” 


অনন্তর তিনি গুরুর চরণ ল্্রণপুর্ববক উদ্দেশে প্রণাম করিলেন 
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এবং জন্মাবধি কখনও পিতৃচরণ দর্শন করিতে পাইলেন না 
বলিয়া শোঁক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

শ্রীমন্তকে বিলম্ব করিতে দেখিয়৷ ন্গরপাল তাহাকে জল 
হইতে স্থলে উঠিবার জন্য বারংবার, কঠোরস্বরে আদেশ 
করিতে লাগিল। শ্রীমস্ত তাহার আদেশে কূলে উঠিবামাত্র 
নগরপালের অনুচ ব্লগ তাহাকে দ্ুটরূপে ধারণ করিল। কেহ 
ভহাঁর স্ুকোঁমল কেশরাশি ধরিয়া রহিল, কেহ বা! তাহার 
5রুণ যুগল রচ্ছুতে বন্ধন করিম সবলে আকর্ষণ করিল, নগর- 
পালের আদেশে কেহ বা শাণিত কপাণ উদ্যত করিল। মুড 
চাঁন দেখিয়া এনস্ত নগরপালকে বলিলেন, “আর এক 
মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা কর, আমি আমার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ 
করি *« নগরপাল তাহার অনুচরগণকে ইঙ্গিত করিল। 
ইত্যবসরে শ্রীমস্ত তন্ময়চিত্তে ভগবী চগ্ডিকাকে স্মনুণ 
করিতে লাগিলেন। 


পধ্চম পারচ্ছেদ । 


জরতী। 


কালীদহে মারাময় কমল-কাননের সৃষ্টি করিয়া এবং সেই 
কমলবনে অলোকসামান্-রূপবতী কামিনী মৃষ্তি ধারণ পূর্বক 
শ্রীমস্তকে দর্শন দিয়! ভগবতী চগ্ডিক। কৈলাস পর্বতে গমন 
করিয়াছিলেন। ম্শানে আদনবমৃত্যু অবগত হইয়! শ্রীমন্ত 
খখন একান্ত চিন্তে দেবীকে ্মরণ করিলেন, তখন কৈলাসে 
দেবীর চিন্ত বিচলিত হইয়া উপ্ভিল, তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। সহসা কেন এরূপ ভাবের উদয় হইল; 
পল্লাবতীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পন্মাবভী বলিলেন 
"দেবি! তোমার দাসীপুত্র এবং পরম ভক্ত বালক শ্রীমস্ত 
সিংহল দেশের নৃপতি শালবানের আদেশে নগরুপ।ল কর্তঁক 
মশঠনে নীত হইয়াছে । এখনি তাহার প্রাণ বিনাশ হইবে। 
তাহাকে ব্ধ করিবার ্রন্থ ঘাতকগণ অলি উদ্যত করিয়াছে । 
আপনি, অবিলম্বে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করুন, নতুবা এখনই 
তাহার ইহলীলার শেব হইল!” 


রঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পন্মাবতীর কথা শ্রবণ করিয়া ভগবতী বৎপরোনাস্তি কুছ 
হয়া বলিলেন, “কি ! শাঁলবান্‌ রাজার এত দূর স্পর্ধা যে, সে 
আমার দাসীপুত্র ও পরম ভক্তের প্রাণবিনাশের আদেশ 
প্রদান করিয়াছে? এখনই আমি তাহার উদ্ান্ার্থ গমন 
করিতেছি । যদি যমরাজও তাহাকে গ্রহণ করিয়৷ থাকেন, 
তাহ। হইলে যমপুরী চূর্ণ করিয়। শ্রীমস্তকে রক্ষা কৰিব। তুমি 
আমার অন্থচরগণকে অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া আমার 

ন্ুসরণ করিতে বল।” 
এই কথা বলিয়াই ভগব্তী কৈলাসপর্ধত পরিত্যাগ 
পূর্বক যুহ্র্জমশ্যে সিংহলের মশানে আবিভূতা হইলেন। 
পল্জাবতীও দেবীর আদেশে যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, 
ভাঁকিনী, যোৌগিনা, দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্র, বিস্তাধর প্রভৃতি 
দেবতা ও উপদেবতাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবীর 
'অনুগমন করিলেন। দেবধি নারদ ভগবভীকে সমরসজ্জায় 
সজ্জিত দেখিয়! সহসা! প্র প্রকীর বেশ ধারণের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন এবং দেবীর নিকটে সকল কথ! শ্রবণ করিয়া! 
সসন্্রমে বলিলেন “দেবি ! আপনি এ কি করিতেছেন ? সামান্ত, 
মাঁদব্র সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত এরূপ ভীষণ সমরায়োজনু 
করিয়াছেন? আপনি পক্ষিসাজ গরুড় হইয়া মশকতুল্য 
নগণ্য সেই সিংহলরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ঘাইতেছেন ! 
7 ১২৪১ 


(ঝ) 


জীমন্ত সওদাগর! 
আমার মতে, সে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেও 
আপনার তাহা গ্রাহথ কর! কর্তব্য নহে। আমার পন্ামর্শ 
এই যে, আপনি প্রথমে জরতীবেশ ধারণ পূর্বক নগরপালের 
নিকট গমন কিয়া শ্রীমস্তের জীবন ভিক্ষা করুন। যদি 
সে আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হয়ঃ তখন য্থাকর্তব্য 
বিধান করিবেন।” 

দেবধির এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া দেবা 
পল্পাবতীর আশীত সেনানলকে অস্তরাঁলে অবস্থান করিতে 
আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং এক বৃষ্ধ! ব্রাহ্গণীর মৃর্তি ধারণ 
করিলেন। বুদ্ধ! ব্রাঙ্গণী বাতরোগে অত্যন্ত কাতর, চলিতে 
তশক্ত, একগাছি যষ্টি লইয়া অতিকষ্টে ধীরে ধারে নগরপালের 
নিকটে গমন কবিলেন এবং আনীর্বাদ করিবার ছঙুল 
তাহার মস্তকে দর্ড, চন্দন, প্রন্প € দুর্বা স্থাপন পুর্বক 
বলিলেন “হে নগবুপাল ! তুমি পরম ভাগ্যবান বলিয়াই 
আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। এই 
পৃথিবীতে আমার এরপ গ্ধাত্মীয় কেহ নাই যে, এই 'অসময়ে 
আমাকে সাহায্য করে। আমার একটি মাত্র পৌত্র আছে, 
তাহাকেও আমি বিগত কয়েক দিন হইতৈ দেখিতে না পাইয়া 
বড়ই শোঁকার্ড হইয়াছিলাম। ভাগ্যবশতঃ অগ্য তোমার 
নিকটে তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তুমি তাহাকে বন্ধন 
৩৩ | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


রুৰিয়াছ কেন? এ নিম্পাপ বালক দস্যু, তন্কর বা লম্পট 
নহে £ আহা ! বসকে আমি কত দেশেই যে অন্বেষণ 
করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই । এক্ষণে আমাকে এর বালককে 
ভিক্ষা] দাও, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিয্রা চলিয়! যাই ।” 
এই কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধাবেশধারিণী দেবী শ্রীমন্তের 
নিকট গমন পূর্বক তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়৷ তাহাকে 
অভস্ প্রদান করিলেন। নণরপাল কালুদন্ত, বুগ্ ত্রাহ্মণীর 
বাক্য শ্রবণ কবিয়া বিনম বিপদে পতিত হইল) এক- 
দিকে রাজার আদেশ, অন্তদিকে বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণীর সকাতর 
অন্রোধ । সে তখন গত্যন্তর না দেখিয়া বিনয় প্রকাশ 
পূর্বক বু্ধাকে বলিল “আমি পাজার দাঁস, পরাধীন, আমি 
বাঞজ্জার আদেশে শ্রীমন্তকে বিনাশ করিবার জন্ত এখানে 
আনয়ন করিগ্াছি। এই বণিক্-বাঁলক মিথ্যাবাদী | বালক 
রাজার নিকটে মিথ্যা! কথ! বলিয়াছিল বলিয়াই বাঁজ! উহার 
প্রতি প্রানদণ্ডের আদেশ * প্রদান করিয়াছেন। দানধর্খের 
পারণাম যে মঙ্গলময়ঃ ভাহা 'আমার অবিদিত নাই। কিন্ত 
কি করিব এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ! শ্রীমস্তের জীবন 
দান করিলে, রাজার আদেশে আমার প্রাণ যাইবে। তুমি 
শ্রীমন্তের জীবন ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই দিব। 
আমি তোমা.ক একট পরামর্শ দিতেছি, যদি এই বালকের 
৯৩৯ 


শ্রমস্ত সগ্দাগর । 


জীবনভিক্ষাই তোমার ওদ্গেশ্ট হয়, তাহা হইলে তুমি রাজ. 
সকাশে গমন কর । রাজা কণের স্টায় দাতা; তিনি তোমাকে 
শ্রীমস্তের জীবন ভিক্ষা দিতে পারেন ।” 

দেবী নগরপালের এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি 
শ্রীমস্তকে ক্রোড়ে লইয়া সন্নিহিত" একটি বকুল-তরুমূলে 
উপবেশন করিলেন। সহসা বৃদ্ধাকে এইরূপে শ্রীমস্তকে 
ক্রোড়ে করিতে দেখিয়া নগরপাল কালুদন্তের মনে মহা 
বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। এই বৃদ্ধ! কে, তাহ! সে স্থির করিতে 
পারিল না। তাহার মনে একবার এইরূপ সন্দেহ হইল হে, বোধ 
হয় কোন দেবী বৃদ্ধীবেশে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। সে 
উভয়-সন্কটে পতিত হইল । বৃদ্ধার অনুরোধে কানুদত্ত রাজার 
শ্বাদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে ন!, কারণ তাহা হইলে রাজা 
তাহার মবংশে বিনাশ সাধন করিবেন, আবার যাঁদ রাজাদেশ 
পালন করিয়া শ্রীমস্তকে বিনাশ করে, তাহা হইলে, এই 
বৃদ্ধারূপিণী দেবীর কোপেও তাহার সর্বনাশ হইবে। কালু- 
দত্তকে এইরূপ চিন্তামগ্ন দেখিয়! বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন “হে 
'নগরপাল ! আমার অনুরোধ রক্ষা কর? বালককে আমায় ভিক্ষা 
দা৪।৮ বৃদ্ধার এই অনুরোধ বৃথা হইল। কালুদত্তের এক 
অনুচর বৃদ্ধার 'অন্গরোধ অগ্রাহথ করিয়া শ্ীমন্তের কদেশে 
নুতীক্ষ তরবারি আঘাত করিল ॥ কিন্তু দেবীর মায়াতে, 
১৩২ 


রি পঞ্চম পরিচ্ছেঘ। 


শ্রীমস্তের নরনীত-স্থকোমল, গলদেশ বস্্রের স্তায় কঠিন হইল, 
ঘাতকের তরবারি তাহার কদেশ স্পর্শ করিবামান্তর চূর্ণ 
হইয়! গেল । 

তরবারি চুরণণ হইল দেখিয়া উদ্ত্রান্তচিন্ত নগরপালের 
আর রিশ্য়ের পরিসীমা! বুহিল ন!। তাহার আদেশে একজন 
ধান্ুকী তীর ধনু লয়! শ্রীমস্তকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায় 
অগ্রসর হইল । সে যখন ধুতে জ্যা"রোপণ করিতেছিল, সেই 
সময়ে তাহার জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল এবং সে বছু দূরে নিক্ষিপ্ত 
হইল । তখন অন্ত একব্যক্তি তবক ব! বন্দুক লইয়া অগ্রসর 
হইল) তবকের মধ্যে গুলি পূরিয়া এবং অগ্নিসংযোগ করিরা 
যেমন অগ্রিতে ফুৎকানু দিবে, অমনি তাঁহার মুখ সেই অগ্রিতে 
দ্ধ হইল, নে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এই্ধূ্‌পে ঘাতকগণ 
নানা প্রকার অস্থশস্ত্ব লইয়! আসিল, কিন্তু তাহাদের সকল 
চেষ্টাই বৃথা হইল। কেহ বা অন্ত্রনিক্ষেপ করিবার পূর্বেই 
স্বয়ং সেই অস্ত্রে আহত হইল, আর কাহারও অন্তর ্রীমন্তের 
অঙ্গে লাগিয়! চূর্ণ হইয়া গেল। তখন কালুদন্ত দেখিল ষে 
এইরূপ শত চেষ্টা করিলেও কোন ফল হইবে না, অথচ 
এদিকে বেলাও 'অধিক হইতেছে । তখন সে স্থির করিল যে, 
এই বৃদ্ধা নিশ্চয় ডাঁকিনী। সে ক্রীমন্তকে স্পশ করিয়া আছে 
ৰলিয়াই তাহার! শ্রীমস্তের কোন ক্ষতি করিতে প্রারিতেছে 


৯৩৩ 


জীমন্ত সওদাগর । 


না। এইরপ স্থির করিয়, ব্পূর্বক বৃদ্ধাকে অপসারিত করি- 
বার জন্ত সে একজন অকুচরকে আদেশ প্রদান করিল । অন্ুচর 
নগরপালের আদেশে সবলে বৃদ্ধাকে এক ধাকা মারিল। 


১৩৪ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


যুদ্ধ । 

কালুদত্তের অনুচর দেবীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিবামাত্র 
দেবী মহাক্রোধে বলিয়া! উঠিলেন “পাপিষ্ঠ, তুই ব্রাঙ্মগণীর 
গাত্রে হস্তার্পণ করিজি ? এই পাপে তুই সবংশে মৃত্যুসুখে 
পতিত হইবি। তোর!.সাঁত সহোদর সকলেই নিহত হইবি।» 

বুদ্ধার এইব্ধপ অভিসম্পাত শ্রবণ করিদ্লা নগরপাল 
উাহীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। দেবী গুখন 
পল্পাবতীকে ইঙ্গিত করিলেন । পক্মাবতী দেবীর ইঙ্গিতে 
এক দল দানবকে দেবীর সাহাষ্যার্থ মশানে প্রেরণ করিলেন। 
সেই সকল দানব মশানে উপস্থিত হইয়া! নগরপালের 
অন্ুচরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃস্ত হইল। যে দেবীকে 
অপসারিত করিবার জন্ত তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল, 
এক দানব তাহার মন্তকচ্ছেদন করিল। তথন উভয় পক্ষে 
হমূল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দেবীও সেই সমরক্ষেত্রে 
আজানুলস্থিত-জটাভুটধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী, মহাঘোর! কালী- 
মস্তিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । মুহূর্ত মধ্যে নগরপালের 


জীমন্ত সব্দাগর । 


অন্নচরগণ দানবনিচক্গের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল ; নগনপা 
গোপনে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক রাজাকে সকল কথা৷ জ!পন 
করিবার জন্ত রাজপ্রাসাদ ভিমুখে ধাবিত হইল । 

নগরপাল রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া! কম্পিত-কলেবরে 
করযোড়ে বলিল “বাজন্‌ ! সর্বনাশ উপস্থিত। আমি আপনার 
আদেশে সেই মিথ্যাবাদী বণিক্পুত্রের প্রাণবিনাশের জঙ্গ 
তাহাকে মশানে লইয়া গিয়াছিলাম। যে সময়ে আমরা 
তাহার প্রাণবিনাশের উদ্ভোগ কর্িতেছিলাম, সেই সময় 
এক বৃদ্ধা ক্রাঙ্গণী আসিয়া আমার নিকটে শ্রীমন্তের প্রাণ 
ভিক্ষা চাহিল। আঁমি আপনার আদেশ স্মরণ পূর্বক 
তাহার প্রস্তাবে অসন্পতি প্রকাশ করিলে, সে সহসা ভীষণ 
মৃত্তি ধারণ করিয়া মশানে ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল 
এবং বৃুসংখ্যক দানব আসিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবুত্ত 
হইল। সেই মানব ও দানবের সংঘর্ষে আমার যাঁবভীয় 
অন্গচর প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেবল আপনাকে সংবাদ 
দিবার জন্ভত আমি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া এখানে 
পলাঁম্ণন করিয়া আসিহাছি।* 

নগরপ।লের বাক্য শ্রবণ করিরা রাজ! ক্রোধে কম্প। 
হ্বিতকলেবর হইলেন। তিনি সেনাপতিদিগকে সমরসজ্জা 
করিবার জ্ত আদেশ করিলেন। দামাযাধনি করিয়! 


৯৩১৩ 


টি ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


রাজার আদেশ নগরমধ্যে প্রচার কর! হইল। সিংহলের 
বীরগণ সেই দামামাধ্বনি শ্রবণ করিয়। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ পূর্বক সমরক্ষেত্র-অভিমুখে ধাবিত হইল। বাজ! স্বয়ং 
চতুর্দোলে আরোহণ পুর্ববক মশান '্সভিমুহখ গমন করিলেন। 
যুবরাজ এবং সেনাঁপতিগণও রাজার অনুসরণ করিলেন । 
প্রায়বীণা” পগন্ধবীণা” কদ্রবীণা” “গড়” প্থণ্টা”।পকাংন্তশ ও 
“করতাল” “জয়ঢাক” “বারাক” প্রভৃতি রণশ্বাস্ভযন্তর-সমুহের 
নিনাদে সমগ্র সিংহল রাজ্য নিনাদিত হইয়া উঠিল। রাজ্ঞার 
অশ্বারোহী ও পাতি সেনাগণ পিপীলিকার স্তায় শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া ভীষণ অস্থ সফল আস্ষালন কৰিতে করিতে সমরক্ষেত্র 
আঁভমুখে অগ্রসর হইল। সেনাপতি সৈ্টগণকে নানা 
দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে সমরক্ষেন্রে প্রেরণ 
করিলেন । তাহার! একই সময়ে সহমা রণক্ষেত্র পরিবেষ্টন 
করিয়। বৃদ্ধার প্রতি লক্ষ্য স্থ!পন পূর্বক অন্ত্রাদি নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। 

বালক শ্রীমন্ত্ত রাজসৈম্তগণের কাঁলান্তকের ন্তার ভীষণ 
মুর্তি দেখিয়া সভয়ে দেবীকে সম্োধন পূর্বক বলিলেন “র্দ্নি! 
চলুন, আমরা সত্বর নিংহল পরিত্যাগ পূর্বক পলাননন করি। 
আমি রাঙ্জার সমরলজ্জ! দেখিয়া! অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। দেখুন, 
পক্ষ লক্ষ বীর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে । 


১৩৭ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । * 


আপনি অবলা রমণী, আমি বালক বৈষ্ঠনন্দন, যুদ্ধে একান্ত 
অনভিজ্ঞ | আপনি আমার জন্ত কেন আত্মবিনাশ করিবেন ? 
আমাকে এই মশানে পরিত্যাগ পূর্বক ব্সাগনি অবিলম্বে 
স্বস্থানে প্রচ্থান করুন ৭” 

জীমন্তের বাক্য শ্রধ্ণ করিয়া দেবী সহাস্তে বলিলেন 
“বৎস, তুমি অকারণ ভয় পরিত্যাগ কর। ভুমি এক স্থানে 
নিশ্চিন্ত মনে উপবেশন পূর্বক দর্শন কর, আমি মুহূর্ত মধ্যে 
রাঁজার সমস্ত সৈগ্ভ বিনাশ করিব।” এই কথ! বলিয্।। তিনি 
পন্মাবতীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র পন্ধাবতী তাহার 
ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়! দানব, প্রেত” পিশীচ প্রভৃতি উপদেব্তা- 
গণকে সমরে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন । 

তখন সেই স্থবিস্বীত মশান এক ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে 
পরিণত হইল। দানবগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল হস্তে 
লইয়া বাঁজসৈন্ঠের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাঁদিগের বিনাশ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইল) তাহাদের বিকট হুঙ্কার শবে সকলের 
ক বধির হইয়া ৫গল। তাহাদের পদতাড়িত ধুলিপটলে 
দিশ্মগুল আন্ছন্ন হহয়াতে দিবাকর লোক-চক্ষুর অগোচর 
হইলেন $ মধ্যাহ্ৃফালেই অমাবস্ার ঘন অন্ধকারের আঁবির্ভীব 
হইল। নরশোণিতের স্রোতে নদ নদী সকল প্লাবিত হুইল। 
রাজার সেনারা! অন্ধকারে শক্রপক্ষ মিজ্রপক্ষের কোনরূপ 
৩৮ 


রি ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ! 


পার্থক্য বুঝিতে পারি না, তাহারা অন্ধকারে পরস্পরকে 
আক্রমণ করিতে লাগিল। দানবগণ অন্তরাক্ষে থাকিয়া 
তাহাদের কার্ধ্য কলাপ দর্শন পূর্বক মহা আনদা অন্কুভব 
করিয়া অদ্রহান্ত করিতে লাগিল । কয়েক দণ্ডের মধ্যে বাঁজ- 
সেনার মৃতদেহে মশীনক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। যত দুর দৃষ্টি যায, 
কেবলই নরমুণ্ড, কবন্ধ, অশ্ব-গজাদির শব এবং ভগ্ন রথ 
প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । দানবগণ সেই শবরাশির 
উপর মহানন্দে বিকট কলরবে বিচরণ করিতে লাগিল । 
রাজসৈগ্ের এই প্রকার বিনাশ দর্শন করিয়া বাজা 
শালবান অতীব চিত্তিত হইলেন। তিনি কিংকর্তবা-বিমূঢ় 
হইয়া অমাতাগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাপা করিলেন । এক জন 
দুরদর্শী অমাত্য রাজাকে বলিলেন প্মহারাজ ! এই বৃদ্ধা 
যেরূপ ভাবে বুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে ইহাকে সামান্ত। মানবী 
বলিয়া মনে করিবেন না।। আমার বৌধ, হয় ইনি সাক্ষাৎ 
মহামীয়া। আপনি এই দেবীর নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করুন, 
তাঁহা হইলে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিতে পারেন? নচেৎ 
কিছুতেই আপন।র রক্ষা নাই 1” 
অমাত্যের কথ! শ্রবণ করির। রাজ! পরাজয়ের নিদর্শন 
স্বরূপ স্বীয় গলদেশে কুঠার বন্ধন ও দস্তে তৃণগ্ুচ্ছ ধারণ 
পর্ধক দেবীর স্তরতি করিতে লাগিলেন । *রাজ! বলিলেন 


১৩৯ 


শীমস্ত সগ্দাথর । & 


“দেবি! আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনার ভক্তকে বঙ্গ 
করিবার জন্ভই আপনি স্বয়ং এই মশানে আগমন করিয়াছেন । 
আপনি ভক্ত শ্রীমস্তকে রক্ষা! করিবার জন্তই আনার সহিত 
সমবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপনিই ত আমাকে এই 
সিংহলের সিংহাসন দান করিয়াছেন। এখন ঘদি আপনি 
আমার উপর বিরক্ত হইপ্না থাকেন, তাহা হইলে আমি 
আপনার চরণে আত্মবলিৰান করিতেছি, আপনি আম'র 
বিনাশ ররুন।” - 

হুপতির এইরূপ সবিনয় কাতোরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
করুণাময়ীর হৃদয়ে করুণার সধশর হইল। তিনি রাজার প্রতি 
সদ হইয়। বলিলেন বং! শ্রীমস্ত তোমার বাজে আসিয়া 
কোনরূপ অশান্তির সার করে নাই, তবে তুমি অকারণে 
তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান কাঁরলে কেন ? ভুমি বথাথই 
অগ্রম।ন করিয়াছ, আমিই আগ্তাশক্তি মহামায়া £ আমার 
ভক্তকে বিপদে রক্ষা: করিবার জন্তই আমি এখানে আগমন 
করিয়াছি । যাহা হউক, আমি তোমার স্তবে সন্ত হইয়। 
তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম। “বংস! যদি 
আমার সন্ধোধ সাধনে তোমার আন্তরিক ইচ্ছ। থাকে; তাহ। 
হইলে তোমার কন্ঠ সুশীলাকে শ্রীমন্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
শ্রীমন্তকে সম্মানিত কর।” 


৯৪০ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেক 


দেবীর বাকা শ্রবণ করিয়া রাজ! কৃতাঁঞলিপুটে বলিলেন, 
“জননি! আমি যদি পূর্বে জানিতাঁম যে শ্রীনস্ত তোমার 
দাস, তাহা হইলে আমি উহাকে নানা প্রকার উপহার দানে 
সংবর্ধিত করিভাম। তোমার ভক্ত শ্রীমন্ত বাজসভানধ্যে 
ষে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পালন করিতে 
অসমর্থ হওয়াতেই এই অনর্থপাত হইয়াছে । (সষদি আমার 
নিকটে পরাঙ্জয় স্বীকার করিত, তাহা হইলে আর এত 
গোলযোগ হইত না। শ্রীমন্ত তাহার নিজের কর্ণধারগণকে 
সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদের বাক্যেই শ্রীমস্ত অপরাধী 
বলিয়া সপ্রম।ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি সেই ্রীমন্তের 
হস্তে আমার কন্তাকে সমর্পণ করিবার জন্ত আদেশ প্রদান 
কারতেছেন। আপনার অপার মহিমা আমাদের সামান্ত 
বুদ্ধির অগোঁচর $ যাহা হউক আপনি আমাকে যে আদেশ 
করিতেছেন, তাহা আমি কিরূপে পালন করিব? আমি 
ষতরিয়, শ্রীমস্ত বণিকৃ। ক্ষত্রিয় হইয়া বণিকের হস্তে কন্তা 

সম্প্রদান করিলে আমার জাতিগত মধ্যাদা নষ্ট হইবে ।” 
রাজার কথ। শ্রবণ পুর্বক ভগবতী :চপ্ডিকা! বঙ্গিলেন 
“রাঁজন্, ! সামান্থ জাত্যভিমান পরিত্যাগ কর। আমার 
আদেশ পালন অপেক্ষা তোমার জাতিগৌরব রক্ষা করাই 
কি তোমার পক্ষে সঙ্গত বলিম্না বোধ হইতেছে? যদি 
৯৪৮ 


জ্রীমন্ত সওদাগর । 


এখনও আপনার মঙ্গল কামনা কর, তাহ! হইলে আমার 
আদেশ পালনে অন্তথ| করিও না (৮ 

রাজা বলিলেন “দেবি ! শ্রীমন্ত প্রাতিজ্ঞ।-পালনে অসমর্থ 
হওয়াতেই আমি তাহার প্রতি দণ্ডের বিধান করিয়াছিলাম, 
ইহাতে আনার কোন অপরাধ নাই। যদ্দি শ্রীমস্ত আমাকে 
কমলে-কামিনী দেখাইভে পারিতেন, তাহা হইলে আমিশু তাহাকে 
আমার অধ্েক রাজ্য প্রদান করিয়া প্রতিশ্ররতি পালন করিসাঁম।” 

এই কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন **শালবান, শ্রীমস্ত 
তৌমার নিকটে কালীদহে ঘে কমলে-কামনীর বুস্তীস্ত বর্ণন। 
করিয়াছিল, তাঁহীর এক বর্ণ ও মিথ্য। নহে। €স সভ) সত্যই 
কালীদহে কামিনী-কুঞ্জর দর্শন কনিয়াছিল। এখনও তেই 
কালীদহে সেইরূপ কমলবন ও কামিনী-কুঞ্জর আছে। 
ঘদি ভৌমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি তথায় গমন করিয়া 
চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিভে পারু |” 

দেবীর বাকে) রাজ বিশ্দিত হইয়া কালীদহে কমলে” 
কামিনী দর্শন করিবার জন্ক গমন করিলেন। বাঁজার সহিত 
ষাহাঁনন অম্াত্যবর্গ, সভাসরগণ ও রাজান্তঃপুর-বাসিনীরাও 
কালাদহ অভিমুখে গমন করিলেন। দেবী বুছ। ক্রাঙ্মণীর 
বেশেই, শ্রীমস্তের হস্ত ধারণ পূর্বক রাজার সমভিব্যাহারে 
প্রস্থান কৰিলেনে। 
১৪২ 


হই পরবিচ্ছেদ। 


সকলে যথাসময়ে কালীদহে উপস্থিত হইলেন। এবারে 
রাজা কমলকানন ও কামিনা-কুঞ্জর দর্শন করিলেন। দেবা 
ধনপতি ও শ্রীমস্তকে যেরূপ কমলে কামিনী দর্শন করাইয়া- 
ছিলেন, রাজা ও ভীহার সমভিব্যাহারী ব্যজিবৃন্দকেও 
সেইরূপ দরশশন করাঁইলেন। সকলে বিন্রম্বিহ্বল-চত্তে সই 
অনৃষটপৃর্ব কমলবন ও অলোকসামান্ত-রূপবতী কামিনা 
এবং গজরাজের সহিত তাহার ক্রীড়া দর্শন করিয়! আপনা- 
দিগকে ধন্ধ বলিয়া মনে করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বাজ! 
করধে।ড়ে বলিলেন “জনি ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে $ 
শামি কমলে-কামিনী দর্শন করিল]ম, সুতরাং শ্রীমন্তকে 
অন্দেক বাঁজা প্রদান করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিব । 
আপনার আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া আমি তাহার সহিত 
আমার কন্ঠার বিবাহ দ্িবঃ কিন্তু বুদ্ধে আমার জাতি 
কুটন্বগণের মৃত্যু হওয়াতে আমার অশৌচ হইয্জাছে । এক 
বৎসর অতীত না হইলে আমি বিরূপে শ্রীমন্তের হস্তে কন্তা 
সম্প্রদান কৰিব ? শ্রীমস্ত এক বৎসর কাল আমার রাজ্যে 
বান করুন, এক বৎসর অতীত হইলে আমি হষ্টচিত্তে তীহার 
সহিত আমার কল্গার বিবাহ দিব ।» 

তখন দেবীর অনুগ্রহে যাবতীয় মুত সৈন্ত পুনরায় 
জীবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা! যেন দীর্ঘ, নিদ্রা ত্যাগ 


১৪৩ 


গমস্ত সওদাগর 1 


করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সিংহলেশ্বর দেবীর এই অদ্ভুত 
কাষ্য দেখিয়া ভজিভরে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন? 
আবশেবে মহা সমারোহ সহকারে শ্রীমন্তকে রাজপ্রাসাদে 
লইয়া গিয়া? নাঁন! প্রকারে তীঞার সংবর্ধনা করিলেন। 


১৪৪ 


সগ্তম পরিক্ছ্দ। 


পিতৃসম্ভাষণ ॥ * 


ভগবতী শ্রমন্তকে বাজদ্হিতার পাণিগ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলে শ্রীমস্ত দেবীর চরণ ধারণপূর্ব্বক ঝলিলেন,_- 
"জননি । আপনি এখন আমাকে ব্বাহ করিবার জন্ত 
অন্ুবোধ কবিবেন না। আমি পিতার অন্ুসন্ধীনে এই 
স্থবুর সিংহলে আগমন করিয়াছি, ষত দিন পর্য্যত্ত আমি 
ক্রীভার কোন অনুসন্ধান না পাইব, ততদিন কিছুতেই আমার 
চিত্ত স্থির হইবে না। আমি পিতৃশোকে একান্ত শ্রিয়মাণ 
হইয়াছি, এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে পরিণয়পাশে আবন্ধ 
হইব? কিরূপেই বা নববধূ লইয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন 
করিব? যদি সিংহলে অংমার পিতার কোন সন্ধান প্রাপ্ত 
ন। হই, তাহা হইলে আমি তাহার অনুসন্ধানে পুনরায় 
দেশল্রমণে বাহির হইব 1” 

পিহবতসল শ্রীমস্তের মুখে এইরূপ কথ শ্রব্ণ করিয়া 
দেবা মনে মনে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন এবং বাজা 
শালবাঁনকে বলিলেন “বৎস শালবান ! তোমারু বন্দিগৃহে 


€ঞ) রি 


শ্রামস্ত সওদাগর ! 


যে সফল ব্যক্তি কাৰারুদ্ধ হইয়া আছে, আমি তাহাদিগকে 
স্ধানত। প্রদান করিবার অন্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি । 
তুমি আমার এই আদেশ পালন কর।” দেবীর বাক্য শ্রবণ- 
মাত্র রাঁজা সহান্ত-ব্দনে দেবীর গ্রীতি-সম্পাদনার্থ বন্দীদিগকে 
মুক্তি পপ্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার ভূত্যগণ 
কারাগার হইতে একে একে বন্দীদিগকে রাজসভাঙে আনয়ন 
করিতে লাগিল, শ্রীমন্ত প্রত্যেকের পরিচয় জিজ্ঞ!সা করিয়া 
তাহাপধিগকে পাথেয় এবং বস্ত্র ভোজ্যাদি উপহার দিয়া নিজ 
নিজ দেশে প্রভ্যবিঙন করিবার জন্ত অন্নবোধ করিতে 
শগিলেন। রাজা তাহাদিগকে নানাবিধ ধন বত্বাদি প্রদান 
কাঁরখা তাহাদের সন্তোষ সাধন করিলেন । এইরূপে ত্রমে 
ক্রমে সকল বন্দীই যুক্তিলাভ করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
ধনপতিকে দেখিতে ন' পাইয়া শ্রামন্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । 
এমন কি, যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে বন্দিগৃহে "গার 
কেহই বন্দী নাই) তখন তিনি উচ্চৈঃস্থরে বোদন করিতে 
' লাগলেন । শ্রীমন্তকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাহার 
তরুণীর নাবিকগণ বন্দিগৃহসমূহ উত্তমরূপে পরীক্ষা! করিবার 
ফলন গমন করিল। 

কারাগারের এক পারশ্বে অন্ধকারে ধুলিধুমরিত"কলেবর 
ধন্পততি অদ্ধী“অচেভন অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন । কারারক্ষার। 
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যখন একে একে বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করে, সে 
সময়ে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি যখন 
দেখিলেন ষে, একে একে সকল বন্দীই মুক্তি লাঁভ করিল, 
অথচ কেহ তাহাকে লইয়া গেল না, তখন তিনি মনে 
নে স্থির করিলেন যে, যখন »ত সহ বন্দী মুক্তি লাভ 
করিল, মথচ কেহ তাহাকে মুক্তি দিতে জাসিল নাঃ তখন 
নিশ্চয়ই ভাহাকে বলিদান দিবে। ভিনি মনে মনে এইরূপ 
চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্ররমান্তুর এবরণীর কর্ণধারগণ 
পনপৃতিকে অন্থেষণ করিতে করিতে সেই কারাকগে প্রবেশ 
করিল এসং কন্দের এক পানে অন্ধকারমন্ত কেণে একজন 
বন্দীকে দেখিতে পাইল । তাহারা সেই বন্দীকে সমভিব্যাছাবে 
লইয়া শ্রীমস্তের নিকটে গমন করিল । বনপত্তি নাবক্গণকে 
জজ্ঞাস। করিয়া জানিতে পারিল্গেন যে, ঠাভাকে রাজ- 

জামাভার আদেশে ভাঁহার নিকটে লইঘা যাওয়া হইতেছে । 
দণপতি ছাদশ বৎস্র কাল কারাগারে বন্দী (হলেন । 
ই দ্বাদশ বসব কাল নিয়ত দুভাবনায়। 'নাশ্রার ও 
নিদ্রায় ভিন কঙ্কালসার হইয়া পড়িগ্লাছিলেন। হাহ!ুর 
উপর মস্তকে সুদ।র্ঘ কেশরাশি ও গুন্ক ক্র প্রভৃতি থাকাতে 
তাহার আকুতির এরূপ পরিবর্ধন হইয়াছিল ধে, তাহার 
সেই মুস্তি দর্শন করিলে ঠাহার নদ ত 'নিকট সম্পূজ 
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ব্যক্তিগণ শ্রীহাকে চিনিতে পারিতন না। শ্রীমস্তের 
নাবিকগণও সেই জন্তই তাহাকে চিনিতে পাকে নাই। 

ধনপতিকে শ্রীমস্তের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। 
ধনপতিকে দর্শন করিয়াই শ্রীমস্তের জদয়ে কেমন এক প্রকার 
অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল । "তিনি অনিমেষ-নয়নে 
ধন্পতিকে দেখিতে লীগিলেন। ধনপতি স্বপ্নেও চিন্তা 
করেন নাই যে, তিনি বাহার সমক্ষ উপস্থিত হইয়াছেন 
তিনি ভাহারই পুত ॥ তিন শ্রীমন্তকে বাজ্'জামাতা মনে 
কাঁবরা স্সন্ত্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন পনহাশয়। আপনি 
বন্দীবিগের পিতৃস্থরূপ হইয়া তাহীদের উদ্ধার সাধন 
করিয়াছেন £ মাঁপনার অসীম করুণ, আমার পুর্ব জন্মের 
সুকুতির ফলেই আমি আপনার রি লাভ করিলাম! 
'মাপনি আমার অপেক্ষা বয়ঃকনিত না হইলে আমি আপনাকে 
প্রণাম কারভাম। আমি আপনাকে আশ 1দ করিতেছি, 
আপনি দীঘ জীবন লাঁভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বাছত্ব ককন। 
আপনার জনক জননা আপনাকে লইয়া সুখ থাকুন । হার! 
আস দাদ বংসরু কাল কারাগাক্র বনপা রে আছি । 
দেশে আমার ভুইটা পত্তী আভে, না! জানি কতই নিরাদনে 
তাহারা কাল যাপন করিতেছে আনি আপনার নিকটে আর 
কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে একখানি পরিধেয় বস্ত্র প্রদান 
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্ুকন, আমি তাহাই পরিধান পূর্বক শিবপুজা করিয়া 
গ্বদেশে যাত্রা করি। আমাকে বিদায় দিতে আপনি 
বিলম্ব করিতেছেন বলিয়। আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহের 
উদ্রেক হইতেছে 1” ৪ 
বন্দীর কথ! শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত তাঁহার পরিচয় ও 
ৰাঁসস্থান প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন । ধনপতি উত্তর 
করিলেন “আমি গৌড় দেশের অন্তর্গত রাড় প্রদেশে মঙ্গল- 
কোটের সন্নিহিত উজ্জরিনী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । 
আমি জাতিতে গন্ধবণিক্‌, আমার নাম ধনপতি দত্ত । রাজা 
বিক্রমকেশরী আমাদের দেশের রাজ] :” 
শ্ীমন্ত তাহাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি 
কত দিন গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? 'শাঁপনি কোন 
গোজ্রঙ্জ ? আপনার মাতামহ, শ্বশুর প্রভৃতির পরিচয় কি? 
আপনার "গ্রহে কে স্মাছে? আপনি ন্রুর গৌড়দেশ 
হইতে সিংহলে কেন আসিয়াছিলেন ?” 
ধন্পতি তখন মাতামহের নাম, মিংহলে আগমনের 
কারণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ন করিলেন। সিংহলে 
আসিয়া যে জন্য বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও (বিবৃত করিলেন । 
অবশেষে তিনি বলিলেন “আমি য্খন ম্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া সিংহলে আগমন করি, তখন আমার কনিষ্ঠ পড়া 
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ুল্লন1 গর্ভবতী ছিলেন ) তাহার পুত্র হইয়াছে কি কন্ত 
হইয়াছে, তাহ! আমি জান ন11” 

ধনপতির পরি5য় পাইক্সা তিনিই যে শ্রীমন্তের জনক, 
এ কথা শ্রমস্ত কুঝিতে পাবিলেন। আনন্দে তাহার সব 
শরীবু কণ্টকিত হইল $ তাহার ইচ্ছা হইল যে তদ্দণ্ডেই তিনি 
ধনপতির চরণরেধু মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন সাথ 
করেন। কিন্ক তিনে ভাতার মনোগত অভিপ্রায় তখন 
প্রকাশ করিলেন ন॥ তিন প্রকান্তে বলিলেন “মহাশয় 
আপনার ছুঃখবারত বণ করিয়া আনি অত্যান্ত বিচলিভ- 
চিত্ত হইছ্গাছি।” তথন শ্রুমন্তের আদেনে পরিচারকগ্ৎ 
ধনপতির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল । নরশ্ুন্র আসিফ 
ঠাহার শ্বশ্র, গ্রন্ম ও কেশরাধি ছেদন করিল। কোন 
পরিচারক তাহার ভাঙ্গে সুগন্ধি তৈল মদ্দন করিল. কেহ 
তাহাকে সুনীভন জলে সান করাউব্া'দিল । কেহ বা তাবু 
, শিবপুজার আয়োজন কবুর দিল । 

দনপতির স্নান ও পুজা! শেষ হইলে শ্রন্ত তাহাকে 
বাঁললেন “আপনি অস্ত আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমা? 
আবাঁসে অদ্য আহারাদি কত্রি়! আমীকে চবিত্তার্থ করুন ।” 
এই বলিয়া গ্রমন্ত নানা প্রকার উতক&ই ভোজ্য দ্রব্য প্রস্থ 
করিবার জন্ত পাচকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন । 
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পিত1 ও পুত্র একত্র আহার করিলেন। আহারাদি শেব 
হইলে শ্রীমন্ত কহিলেন “মহাশয় আপনি যখন বাঙ্গালী, 
তখন বাঙ্গাল অক্ষর আপনি পাঠ করিতে পারেন সন্দেহ 
নাই । এই পত্র খানা! পাঠ করুন।” এই বলিয়া শ্রমন্ত 
ধনপতির হস্তে একখানি পত্র প্রদ্ধান করিলেন। 

ধনপতি সিংহলে আসিবার পূর্বে খুল্লনাকে যে অভিজ্ঞান 
পত্র ন্মি আপিয়াছিলেন, শ্রীমস্ত সেই পত্র জননীর 
নিকট হইতে সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 
সেই পত্রথানিই ধনপতির হস্তে প্রধান করিলেন। ধনপতি 
ঘর সহকারে সেই পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া! তাহ! 
প'ঠ করিলেন এবং পূর্বস্থৃতি হৃদয়ে জাগরূক হওয়াতে 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। 

তখন শ্রীমস্ত আঁর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না 
তিনি৭ আনন্দাক্র বধুণ করিতে করিতে পিতার চরণে 
পতিত হইয়া আম্মপরিচয় প্রদান করিলেন। ধনপতি, 
স্বগৃহ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে তীহার বাটাতে যে সকল 
ঘটন! হইয়াছিল, গ্রীমস্ত তাহ! পিতৃনকাশে নিবেদন করিলেন 
এবং আঁচাধ্যের ভিরস্কার হেতু তিনি পিতৃচর্ণ দর্শন করিবার 
জন কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, জননী, বিমাতা৷ ও বাজ বিক্রম- 
কেশরীর নিকট হইতে যেরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
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সিংহলের পথে তিনি যে সকল বিপর্দে পতিত হইয়াছিলেন, 
অবশেষে কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শণ ও রাঁজরোঁষে পতিত 
হইয়া নানা প্রকার লাঞ্চনা ভোগ এবং পরে চগ্ডিকার অনুগ্রহে 
মুক্তিলাভ প্রন্থতি*সকল কথা বর্ণন করিলেন । রাজা শালবান 
কালীদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া শ্রমস্তকে অদ্ধেক রাজ্য 
ও রাজকন্ত। প্রদান করিতে সন্ত হইয়াছেন, এ কথা তিনি 
পিতাকে জ্ঞ।পন কৰিলেন। 

ধনপতি পুজ্ধের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন- 
পাশে বন্ধন করিয়াছিলেন । এক্ষণে কুতকন্মা পুজ্জের পিতৃভক্তি 
৪ কার্যকলাপের পরিচয় পাইস্তা তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় 
হইলেন। কিন্তু যখন শ্রীমস্ত বলিলেন যে, রাজা শালবান 
তাহাকে জামাড়পদে বরণ করিবেন, তখন ধনপতির হৃদয়ে 
অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি সিংহলে পদার্পণ করিয়াই 
রাজার দ্বার লুঠ্ঠিতসর্বস্থ ও কারারুদ্। হওয়াতে তাহার মনে 
এইরূপ ধারণ! হইয়াছিল যে, সিংহলরাজ অতিশয় দর্বস্ত । সেই 
জন্য তিনি পুত্রকে, সিংহলরাজেন্র কন্তার পাঁণিপীড়ন করিতে 
নিষেধ করিলেন। শ্রীমন্ত বিনয় সহকাবে পিতার ত্রাস্ত 
ধারণার কথা বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে তীহার সম্মতি গ্রহণে 
সমর্থ হইলেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বিদায়। 


সভদিনে শুভ লগ্গে রাজা শালবান শ্রমস্তের হস্তে কন্ত? 
আুশীলাকে সমর্পন করিলেন । নাজ, ধনপতির সহিত ষে 
দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হ্বদয়ে 
বারংব'ন বৈবাহিকের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কনিতে লাগিলেন । 
তিনি বলিলেন, ধনপতিই যে পরে ঠাহাব বৈবাহিক হইবেন, 
এ কথ! যাঁদ পরের জানিতে পাগলে তিনি কখনই ধন্পতির 
সহিত এরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেন না। ধনপতিও 
সান্তনা বিঘা নান। প্রকার সধালাপে বাজার সন্তোষ উত্পাদন 
করিলেন । শ্রীনস্তেব সহিত সুশীলার পরিণয় উপলক্ষে সিংহল 
রাজজোর সব্বত্রই মহোংসব হইতে লাগিল। দীন দরিদ্রগণ 
আশাতীত ধন রত্ব ভোঙ্গয ও বস্্রাদি পাইয়া আনন্দিত চিত্তে 
বধৃবরকে আশীব্বাদ করিতে লাঁগিল। 

পাছে শ্রমস্ত শ্বশুরের আদর আপ্যাক্গনে মুগ্ধ হইয়া চির, 
ঠঃখিনী জননীকে বিশ্বৃত হয়েন এবং মিংহলেই দীর্ঘকাল অবস্থান 
করেন, সেই আশহ্কাম় ভগবতী শ্রীমনস্তকে ছলনা*করিবার সঙ্থল্প 


শ্রীমস্ত সগদাগর। 


করিলেন । শ্রীমন্তের বিবাহের পর ফুলশয্যার রজনীতে 
ভগবতী, খুল্লনার রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নে শ্রীমন্তকে দর্শন দিলেন 
এবং সরোদনে আপনার ছুরবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। 
শীমন্তের বোধ হইল যেন তাহার জননী তীহাকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিতেছেন “বৎস শ্রীমন্ত ! তুমি রাজকন্ার সহিত 
পরিপরপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখে স্বর্ণ-শষ্যোপরি শয়ন করিয়। 
রাত্রি যাপন করিতেছ, কিন্তু আমার কি ছুদ্দশা তইদ্রাছে 
অবলোকন কর। তোমাকে এত কষ্টে দশমাঁস কাল উদরে 
ধারণ করিয়া আমার কি লাভ হঙঈ্থাছে, তাহা দেখ। তোমার 
প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া রাক্তা বিক্রমকেশরী আমাদেনু 
সর্বস্ব কাঁড়িয়া লইয়াছেন, আমি তোনার শোকে “হা পুত্র 
হা পুত্র“ বলিয়। দ্বারে দ্বাবে ভ্রমণ করিতেছি । আমরা ছুই 
সপহীতে হটে শতা বিক্রদ€ু করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ 
ক'রতেছি, আব ভুমি আনাকে বিশ্বভ্হইয়া পরম সুখে স্ুবণ 
পর্যা্ছে নিদ্রা যাইতেছ ?” 

স্বপ্নে জননীরূপিণী দেবীর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ 
করিয়া শ্/মস্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভিনি মাতার শোঁকে কাতর 
হইরা পর্যযহ্ক পরিত্যাগ পূর্বক হম্দ্যতলে শয়ন করিয়া বোঁদন 
কবিতে লাঁগিলেন। রাজকুমারী সুশীলা বালিকা হইলেও 
পতিকে রোধন কন্সিতে দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে 
৯৫৪ ও 


অঠম পাঁরচ্ছেধ। 


তাহার রোদনেন কারণ জিজ্াসা করিলেন। শ্রীমস্ত কথঞ্চিত 
শোকাৰেগ সংবরণ পুর্ধবক বধূর নিকট স্বপ্রবৃত্বাস্ত প্রকাশ 
করিয়া! বলিঙেন "রাজনন্দিনি, মামি হ্থপ্রে জননীর বিষপ মুক্তি 
দর্শন করিয়া বড়ই ।বাথিত হইয়াছি। *আর আমি এ দেশে 
থাকিব ন!। রাত্রি প্রভাত হইলেই পিতাকে লইয়া! স্বদেশে 
গ্রমন করিব।% 
মীর কথা শ্রবণ করিয়া সুশীলা বলিলেন “আসি 
বালিকা» আাপনাকে আমি কি বলিয়। প্রবোধ দিব? গুভ 
পুষ্প-বাঁদরে অশ্রুবর্ষণ করিলে অমঙ্গল হইয়! থাকে । আপনি 
চিন্ত স্থির করুন। এইরূপে রাজকুমারী স্বামীকে নান। কথায় 
অন্কমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সিংহলে বারমাসে 
কতপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি দেবী ভির ভিতর 
খততে কিরূপ নব নব মুক্তি পরিগ্রহণ করেন, তাহ! বর্ণনা করিয়া 
শ্ীমন্তকে অন্ততঃ একবৎসর সিংহলে খাকিবার জন্য অনুরোধ 
কৰিলেন। কিন্ত মাতৃগতপ্রাণ শ্রমস্ত কিছুতেই আপনার 
সম্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। 
লুমীলা1 যখন দেখিলেন, স্বামী তাহার অনুরোধে কিছুতেই 
সম্মত হইতেছেন না, তখন তিনি যোরুদ্ঘমান! হইয়া জননীকে 
এই সংবাদ প্রদদীন করিতে গমন করিগেন। রাজমহিষী কণ্ঠার 
মুখে জামাতার স্বদেশগমনের সন্ধল্প অবগত হইয়া কিংকণ্তব্য" 
৯৫৫ 


শ্রমস্ত সওদাগর । 


বিমূডা হইয়! পড়িলেন ; অবশেষে বাগ. বিভব সম্পন্ন, বুদ্ধিঘতী 
এক পরিচারিকাকে জামাতার নিকটে প্রেরণ কারলেন। ৃ 

পরিচারিকা শ্রীমন্তের 1নকটে গমন করিয়া সাঁব- 
শয়ে বলিল “হে খ্বাছজামাতা, আপনার শ্বঞ্জদেবী আমার 
ছারা আপনাকে কয়েকটি কথ! বলিম়্! পাঠাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়া দিয়াছেন যে, সিংহল ঝাজবংশে কোন বধুবরকে নয় 
দিবস গুহ পরিত্যাঁগ করিতে নাই, নয় দিবস স্ুধ্য দর্শন করিতে 
নাঈ, বরকন্থাকে একমাস নৌকায় আরোহণ কাঁরতে নাই ; 
যদি একান্তই আপনি স্থদেশে গমন করিবার জন্ত অভিলানী 
হইরা থাকেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর একবতমব পরে সমুদ্র 
পথে গমন করিবেন, ইহাই রাঁজমহিনীর অনুরোধ |” 

রাজকিস্বরাঁর বাক্য শ্রবণ মাত্র বুদ্ধিমান ধনপতি বুঝিতে 
পারিলেন যে, ভীহ্াকে কিছুদিন লিংহলে বাখিৰাব জন্যই বাজ- 
দহিষী ল্ুচতুরা সহচরার দ্বারা এইরূপ অন্রোধ করিগ্নাছেন। 
(সই জন্ত তিনি পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “শুভে ! 
তুমি আমার মাতৃতুল্য শ্বশ্রাদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম 
জানাইয়। বলিও যে, তিনি আমাকে নয় দিবস গুহে অবস্থান 
করিতে আদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভঠাহার আদেশবাণী 
আমার শ্রুতিগোচর হইবার পূর্বেই আমি যাত্র! করিয়া গুহ 
হইতে বাহিরছুইয়াছি। বিশেবতঃ আমাদের এইরূপ বংশগত 
১৫৩ 


অইমে পরিচ্ছেদ । 


গ্রথা আছে যে, আমর। কু্য অথ প্রদান না! করিয়া! জলগ্রহণ 
কৰি না। সুতরাং মামি আমার বংশগত প্রথা পরিত্যাগ 
করিয়া ভীহার আদেশ পালন করিতে অসমথ ॥” 
বিস্করী বাজমহিষীসমীপে গমন পূর্বাক সকল কথা প্রকাশ 
করিলে বাজনহিবী 'অনন্তোপার হইয়া আপনার পুত্রবধূকে ; 
জামাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। বুবরাঙ্পড়ী ভমন্তের 
নিকটে গন করি তাহাকে আরও কিছু দিন সিংহলে অবস্থান 
করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্ত শ্রীনন্ত কিছুতেই 
সঙ্ক্চাত হইলেন না । যগন বাজমহিষী দেখিলেন যে, শ্রীমন্ত 
মনে মনে যে সম্ধছু করিয়াছেন, কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ 
করিবেন নাঃ তখন ভিনি রাজ শালবনের দারা একবার শেব 
অনুরোধ করাইবার জঙ্গ সঙ্থল্প করিলেন? মহিষী রাজার 
নিকট গমন কবিয়া আমন্তের স্বদেশ্যাত্রার প্রস্তাব রাজাকে 
জ্ঞাপন কবিলেন এবং যাতে শ্রমস্ত আরও কিছুদিন সিংহলে 
বান করেন, তাঁহার খাবস্তা করিবার জন্য অনুরোধ কবিলেন। 
বাজা মধ্বার নিক এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাঁজ' 
আমন্ঠের সকাশে গমন করিলেন এবং শাহাকে নান। প্রকার 
মধুর বচনে আপ্যাহিত করিয়া কিছুদিন সিংহলে অবস্থান 
করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । বাজ! বলিলেন “বস, 
আমার এত বড় সিংহল রাঁজোর অর্ধাংশ কাহাকে প্রদান 
১৫৭ 


শ্রীমস্ত সওদাগর । 


করিয়াছি, তিনি কোন হছুঃখে সিংহল পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা! করেন ?% 

শ্রীমন্ত এই কথা গুনিয়াই সবিনয়ে বলিলেন “মহারাজ ! 
আপনি আমাকে রাজ্যাদ্ধ দান করিয়াছেন সত্য, কিন্ত আমার 
জননীর জন্ত আমি বড়ই উতকন্িত হইয়াছি। আপনি 
আমাকে রাজ্যের কথা কি বলিতেছেন; আমাদের ভাগাবে 
স্পর্শমণি আছে ।” 

রাজা শ্রীমন্তের এই শেষ কথা অনণ করিয়া বলিলেন “বৎস, 
ধীহার ভাগারে স্পর্শ মণি থাকে, তিনি কি কখনও ধনলাভের 
আশাম স্বদেশ পরত্যা? পুঙ্দক বিদেশে গমন করেন ?” 

জীমন্ত বলিলেন প্মহাঁরাছ । আমি আপনর ঝাদ্যে 
ধনোপাজ্জনের জ্ন্ত আগমন করি নাই; আমার পিতার 
'নুসন্ধানের জন্ত আসিরাছিলান । তাহার চরণ পর্শন 
করিতে পাইয়াছি, সুতরাং এ দেশে থাকিবার আর কোন 
প্রয়োজন দেখিতেছি নাঁ। আমার পিতাও ধনলাভের 
আশীতে এ দেশে আগমন করেন নাই। ভিনি বাজ 
বিক্রুমকেশরীর আদেশে শঙ্খ চন্দন।দি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্টযে 
সিংহলে আসিয়াছিলেন।” 

ভমন্তের বাক্যে রাজ। ঈষত ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন শশ্রীমন্ত, 
হুছি স্বপ্নে তোমার জননীকে দর্শন করিস়্া এত উতৎকষ্টিভ হইলে 
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কেন? যদ্দি জননীকে দর্শন করিবার জন্ক এতই ভোঁমাঁর 
আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি না হয়, রাঢ়দেশে 
লোক প্রেরণ করিয়া তোমার জননীকে সিংহলে আনয়ন 
করিবার ব্যবস্থা! করিতেছি, তুমি আরও কিছু দিন সিংহলে 
অবগ্পান কর ।* 

শ্রীমস্ত পুজনীয় শ্বশ্তবের এই প্রস্তাবে৪ সম্মত হইলেন না 
দেখিয়া রাজা বিরক্ত হইন্লা বলিলেন শশ্রীমন্ত ! জনক জননা 
মকলের চিরদিন থাকেন না । কাহারও জননী না থাকিলে 
কি তাহার জীবন ধারণ হয় না! ?” 

শ্রীমস্তও অভিমান ভরে বলিলেন “মহারাজ ! ধতদিন জনক 
জননী জীবিত থাকেন, ততদ্িনই লোকে জাহাদের প্রত্যাণ। 
করে। তাহাদের স্বর্গীরোহণ হইলে কে আর সে প্রত্যংশ। 
করিয়া থাকে ?” 

বু্ধিমঘতা সুশীল! বুঝিতে পারিলেন ষে, সাহার পিতার 
বাক্যে শ্রীমন্ত ক্ষুপ্ন হইঘাছেন। সেই জন্ত ভিনি পিতাকে 
একান্তে মাহ্ৰ।ন করি বলিলেন “আপনি আর কোন কথা: 
বলিয়। আপনার জামাতার হৃদয়ে ক্ষোভের সঞ্চার করিবেন ন!। 
কারণ আপনি এখন যে সকল কথা বলিবেন, ভবিধাতে সেই 
সকল কথ! আমার পক্ষে খোটা” হইবে অতএব আর 
(কছু না! বলিয়া জামাতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করুন ।” 
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রাজা ও রাঁজমহিযী কন্ঠার কথার সারবত্বা হৃাদয়ঙ্গম 
করিয়া! অগত্যা শ্রমস্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীমস্ত 
স্বদেশগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে 
রাজা শালবানঃ বৈবাহিক ধনপতিকে নিকটে আহ্বান পুর্বক 
বাম্প-বিগলিত-লোচনে তাহার নিকটে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে ল!গিলেন। রাজা বৈবাহিকের নিকটে বিনীত বচনে 
বজিলেন মহাভাগ, 'আঁমি আঁপনার ধনরত্ব ল্গন করিয়! 
এখং আপনাকে সুদীর্ঘকাল কাবাগারে আবদ্ধ রাখিব! বড়ই 
অন্যায় কার্ধা করিয়াছি । 'আমি সেই পাপের প্রায়শ্চি্ত স্বরূপ 
আপনার চরণসেব! করিবার অন্ত আমার কন্তা সুণীসাকে 
আপনার পুতের* হস্থে সমর্পণ করিলাম । আমি কিরূপে 
জ্ানিব যে আপনিই আমার বৈবাহিক হইবেন? ঘৃদ্রি তাহ! 

[নিতে পারিভাম, তাভা হইলে কি কখনও আপনাকে কষ্ট 
দ্তভাম? আাপনি থে সময় কারাগারে অবস্কান ৪ অনশনে 
বা অন্ধাশনে দিন যাপন করিভেছিলেন, সে সময়ে আমি নান! 
প্রকার উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্যে উদর পুর্ণ করি এ কথ। 
ষ্খনই আমার মনে উদ্দিত হইতেছে, তখনই আমি আমান মনে 
হইতেপ্ছ যে আমি গত দ্বাদশ বংসর কাঁল কেবল বিষ ভোজন 
করিয়াছি । বিধাতা আপনার অনৃষ্টে কষ্ট লিখিয়াছিলেন 
বল্য়াই আপনি এত কষ্ট পাইলেন। যাহা হউক আপনি 
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আমাকে ক্ষম। করিম! আমার কন্তার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন, 
ইহাই আমার প্রার্থনা ॥* 

ধনপতি করযৌড়ে বাঁজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
“মহারাজ! আপনি আমার সর্বথা পূজ্য ।” আমি দেবতার 
কোপে পতিত হইয়াই এই কষ্ট ভোগ করিতেছি । আমার 
পত্বী আমার অবাধ্য হইয়া নারী-দেবতাঁর পুজায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন; আমি আমার ইষ্টদেবতা। মহাদেবের পুজা পরিত্যাগ- 
পুর্ববক চশ্তী্ পুজ! করিতে সপ্মত হই নাই বলিয়াই সেই দেবী 
আমার প্রতি কোপপ্রকাশ করিয়া আমাকে এত কষ 
দিয়াছেন । তিনিই কাল'দহে কমলে-কামিনী হুইয়া ত্যামাকে 
ছলনা করিক়্াছিলেন। যদি আমার প্রাণাস্ত হয়, তাহ 
হইলেও আমি মহাদেব ব্যতীত কাহারও পুজা করিব না ।” 

ধনপতির কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শালবান হস্তছার! কর্ণ 
আচ্ছাধিত করিয়া বলিলেন "হে বণিকৃশ্রেষ্ঠ ! আপনি এ কি 
কথ! বলিতেছেন ? আপনি নপপ্ডিত হইয়াও মূর্খের স্টায় কথ! . 
বলিতেছেন কেন? আপনি মহাদেব ও মহাদেবীর মধ্যে পার্থকা 
করিতেছেন কেন; আমি আপনাকে অন্থরোধ করিতেছি, 
আপনি এই প্রস্ঙ পরিত্যাগ করুন ।” অনন্তর নৃপতি, রাজ! 
কিক্রমকেশবীর জন্ত ধনপতির হস্তে প্রচুর পরিমাণে উত্কুষট 
শঙ্খ ও চন্দন প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং ধনপতির যে সকল 
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সম্পত্তি তাহার আদশে নুষ্টিত হইয়াছিল, তাহার শতগুণ 
সম্পত্তি প্রদান করিলেন। বাজ! শালবান শ্রীনস্তকেও নানাবিধ 
বহমুল্য রত্বালঙ্কার যৌতুক ্বরূপ 'প্রদানি করিলেন। 

শ্রীমস্তের ব্রায়ের সময় উপস্থিত হইলে রাজা বৈবাহিকের 
সহিত গজে আরোহণ পূর্বক রদ্রমালার ঘাঁটে গমন করিলেন । 
শ্রীমস্ত একটি সুন্দর অশ্খে আয়োহণ করিয়! পিতা ও শ্বশুরের 
পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাগ্ভধবনিতে সমগ্র 
সিংহল রাজ্য প্রতিধ্ব নিত হইতে লাগিল $ রাজার বন্ধু, আত্মীয়, 
স্বজন সকলেই প্রীমস্তকে যথাসাধ্য যৌতুক প্রদান করিলেন। 

রাঁজমহিষী প্রাণাধিক! কন্তাকে বিদায় দিবার সময়ে শোকে 
সুহৃমান হইয়া পড়িলেন। কোথায় সিংহল আর কোথায় 
বঙ্গদেশ ! হয় ত ইহজীবনে আর কখনও ছুহিতাকে দেখিতে 
পাইবেন না, এই কথা যনে করিয়া তিনি অবিরল অশ্রু 
বিসর্জন কৰিতে লাগিলেন । অবশেষে ব্াজীর সহচবীগণ 
তাহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দান করিলে বাজী কথঞ্িৎ 
শোকাবেগ সংবরণ পূর্বক কন্ত। ও জামাতাকে বরণ করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং রাজকুমারী অস্তঃপুর পরিত্যাগ 
করিবামান্র বাঁজমহ্ষী শোকে ধুল্যব্লুষ্টিতা হইতে লাগিলেন। 
কিন্তরীগণ সরোদনে রাজমহিষীর গুধা করিতে লাগিল। 
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অদেশ-যাঞ্রা । 

ধনপতি ঝাজাকে প্রণাম করিয়া! একটি তরমীতে আরোহণ 
করিলেন ; শ্রীমস্ত এবং সুশীলাও রাজার চরণে প্রণাম করিয়! 
অন্য একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন । শুভ ক্ষণে নৌকা 
ছাড়িয়া দিল। ধনপতি ও শ্রীমস্তের বিবিধ-পণাদ্রব্য-পূর্ণ 
নৌকাগুলিও একে একে শ্বেত “বাদাম' বিস্তার করিয়! ধবল- 
বাঁজহংসের মত সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে 
ক্রমে ক্রমে দিগন্তের (ত্রাড়ে অনৃশ্ট হইতে চলিল। যতক্ষণ 
ধনপতির নৌকাগুলি দেখা ষাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্যন্ত 
রাজা শাঁলবান একদৃষ্টে সেই সকল নৌকার প্রতি দৃষ্টি সংবনধ 
রাখিয়া স্থির ভাঁবে দণ্ীয়মীন রহিলেন। যখন নৌকাগুলি 
দুষ্টিপথের অতীত হইল, তখন রাজা পরিজনবর্গের সহিত 
শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ৪ 
ধনপতি ক্রমে ক্রমে বালীদহে উপস্থিত হইলন। এই কালীদহে 
তিনি কমলে-কাঁমিনী দর্শন করিয়া বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, 
এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীমন্ত, পিতার 


শ্রমন্ত সব্দাঁগর । 


মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিস্না বলিলেন “পিতঃ ! আপনি 
ক্ষুব্ধ হইবেন না, ভক্তবৎসল! ভগবতীর ছলনাঁয় আপনি বিপজ্জ!লে 
জড়িত হইম্াছিলেন, আবার তাহারই অনুগ্রহে মুক্তি লাও 
করিলেন। আপুনি তাহার আরাধনা করুন।* ধনপতি পুত্রের 
কথা শ্রবণ করিয়! ঈষৎ হান্ত করত নীরব হইয়া বহিলেন। 

ক্রমে ক্রমে তীহারা সিংহলের সীমা উত্বীর্ণ হইয়া হাঁতিয়াঁদহে 
উপনীত হইলেন । তথা! হইতে শঙ্খদহে গমন কৰিলে ধনপতি এ 
প্রীমস্ত যে সকল শঙ্খ সমুদ্রতীরে মুত্তিকামধ্ প্রে।খিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহ। নাবিকগণ বাহির করিম নৌকায় তুলিয়া লইল । 
এইরূপে কড়িদহে উপস্থিত হইয় কড়ি সংগ্রহ করা হইল। 

ক্রমে ক্রমে ্টাহারা সমুদ্র পার হইয়া মগরায় উপস্থিত 
হইলে ধনপতি সছৃপ্খে বলিলেন “এই মগরাগ্স আমার সর্বনাশ 
হইয়াছে । আমার পণ্য্রব্যপূর্ণ ছয়খানি নৌকা এই স্থানে 
জলমগ্ন হইয়াছে । আমার অনুগত ভৃত্য এবং নাঁবিকগণ 
এই মগরাঁর অতল জলমধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে । 
'আমি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া আনন্দিত মনে বাটাতে গমন 
কূরিলে, সেই সকল ভূত্যের পত্ধী ও পুত্রগণ আসিয়৷ যখন 
আমাকে জিজ্ঞাসা কবিবে যে “যাহার! ছায়ার স্তায় সম্পদে 
[বপদে আপনার অনুসরণ কহিত, তাঁহারা কোথা গেল ?' 
তখন আয়ি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব ? আমি আর স্বদেশে 
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প্রতাবর্তন করিব না, এই মগরাতে আত্মহত্য। করিয়া সকল 
যন্ত্রণার অবসান করিব।* এই কথ! বলিতে বলিতে ধনপতি 
সহস! উন্মত্তের স্তায় নৌকা! হইতে মগবরার অগাঁধ সলিলে 
বম্প প্রদান করিলেন । 
পিতাকে অকম্মাৎ এইরূপ বিচলিতচিত্তে লে বম্প 
প্রদান করিতে দেখিয়া! শ্রীমস্তের মস্তকে যেন আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়া পড়িলেন এবং 
একান্ত চিত্তে ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলেন। দেবী 
শ্রীমন্তের প্রতি অনুগ্রহ বখতঃ সেই স্থানে ধনপতির আজান 
জল করিয়া দিলেন। অধিকন্থ দেবীর আদেশে জলাধিপতি 
বরুণ, ধনপতির জলমগ্ন নৌকাগুলি পণ্/রাজির সহিত জলের 
উপর ভামাইস্লা দিলেন। সেই সফল নৌকাতে যত আরোহী 
ছিল, তাঁহাঁরা সকলেই দেবীর কৃপায় যোৌগনিদ্রায় অভিভূত 
হইয়া অক্ষুগ্ণ শরীরে বরুণীলয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। 
এক্ষণে নৌকা গুলির উদ্ধারের সহিত তাহাদেরও চেতনার 
সঞ্চার হইল। গ্রীমস্ত ভগবতীর এই অচিন্তাপূর্বব অনুগ্রহের " 
কথা পিডৃপমীপে নিবেদন করিয়া তাহাকে দেবীর আরাধনা 
করিবার জন্ত সবিনগ্ে অন্গরোধ করিলেন। 
ধনপতি যথাসময়ে পুন্ত পুত্রবধূ ও অতুল বনসম্পন্ভি 
এবং পণ্যসম্ভার সহ স্বদেশে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের 
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আগমনবার্থাপ্রচার ও বধৃবরকে অভ্যর্থনা! করিয়া লইয়া 
যাইবার জন্তু একজন নািককে অগ্রে স্বীয় আবাসে প্রেরণ 
করিলেন। সেই নাবিক দ্রুতপদে ধনপতির বাটাতে গন 
করিয়া লহন। ও খুল্পনাকে -ণাম করিয়৷ বলিল *শ্রীমস্ত পিতার 
উদ্ধারলীধন এবং রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়। লুস্থশরীরে 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । আপনারা তাঁহাদের অভ্যর্থ- 
নার আয়োজন করুন ।” 

দুতমুণে এই শুভ সংবাদ শ্রব্ণ করিয়া খু্লনা অবিরত 
আঁনন্দাশ্ন বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ 'অনন্তর তিনি দূতকে 
নানাবিধ বৃত্র'লঙ্কার 'এবং বহুমূল্য বস্ত্র প্রদান করিয়া চতুর্দোল 
সাজাইয়া স্বয়ং ব্রমরার ঘাঁটে গমন করিলেন । ধনপতি 
শ্রীমন্ত « ন্ুুশীলাকে লইয়া নৌকা! হইতে কুলে অবতরণ 
বরিলেন। শ্রীমস্ত দূর হইতে জননীকে দেখিতে 'পাইয়। 
দ্তবেগে তাহার নিকটে গমন পূর্বক জননীর পদধুলি 
নস্তকে গ্রহণ করিলেন। খুল্লনা বদন পরে একমাত্র পুত্র 
শ্রীনস্তকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া বাগ্রতাসহকারে তাঁহাকে 
ক্রোড়ে ধারণ করিলেন তাহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্র 
বর্ধণ 'হইতে লাগিঙ্গ। অনস্তর তিনি স্বামীর চরণে প্রণাম 
কিয়া পুব্রধধূকে ক্কোড়ে ধারণ পূর্বক শতবার তাহার 
মুখচুম্ধন করিলেন। 

ও 
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মস্ত বধূর সহিত চহর্দোলে আরোহণ করিলেন। 
পস্ভকরগণ নান! প্রকার বাস্ধধ্বনি করিতে করিতে আগ্রে 
অগ্রে গমন করিতে লাগিল । গায়কগণ মঙ্ষলগীত গান করিতে 
করিতে বাঁদকদলের অন্ুগমন কবিল। “ ভ্রীমস্ত পিতাকে 
সমভিব্যাহাবে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, সিংহলের 
রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়! আনিয়াছেন, এই.সংবান মুহূর্ত মধ্যে 
উজ্জয়িনী নগরের প্রত্যেক গৃহে প্রচারিত হইল। শ্রীমস্তকে 
উজ্জয়িনী নগরের বাঁগক বৃদ্ধ বনিত| সকলেই ভালবাসি । 
সুতরাং শ্রমস্তের প্রত্যাগমনবার্ধ শ্রবণমাত্র সকলেই যে 
বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল, এ কথ। বলাই ঝূহল্য। শ্রুমস্তের 
প্রত্যাগমনে সমগ্র উজ্জয়িনী নগরী আনন্দশ্রোতে প্লাবিত 
হইল। ত্রাঙ্গণগণ ধান্ত ও দুর্ববা লইয়া! ধনপতি এবং শ্রীমস্তকে 
আশীর্বাদ কফিতে লাগিলেন। খুল্লন! ধথারীতি সধবাগণের 
সহিত মিলিত হইয়। রধূবরকে বরণ করিয়া অস্তঃপুরে লইয়া 
যাইলেন। ধনপতি সিংহল হইতে আনীত দ্রষ্যসম্তার যথা 
স্থানে রুক্ষ করিবার ব্যবস্থা কাঁরয়! দিলেন। 


